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যুক্ত বাবু প্রীগোপাল বহুমলিকের 


খেলোশিপের লেক্চর। 





প্রথম বর্ষ। 
হিন্দুদর্শন। 


স্তবল্লি হল্বীসমি ঈঅন্বজ্দক 
বিহ্যতিস্তীতদং নিদস্বিন: | 
ক্রি হ্যিলাঘ? দলিঘুক্ঘ হুতখী 
ক্ত্জমা: অজ্মনীহ্না নিব: ॥ 
মহামহোৌপাধ্যাষ় 


শ্রীযুক্ত চক্্রকান্ততর্কাল স্কার 
প্রণীত ও প্রকাশিত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ। 
কলিকাতা 
৬২ নং আম্হার্টট ্রীট্‌, সংস্কৃতযন্ত্রে 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রব্তা দ্বারা 
মুদ্রিত । 








শকাবাঃ ১৮২৬ | 
আবাঢ। 





১৮৪৭ সালের ২* আইন অনুসারে এই পুস্তকের 
কপিরাইটু রেজিষ্টরী করা হইল। 


পা ৯ 





সপ ীশীিশীশীটি লি পপ ৮ ১ পাশ পন ক ক 


উনের কাচ 





5 হিতে ৮.৮ 
পি হি ৩ 


প্রথম সংস্করর্ণের বিজ্ঞাপন । 


শীষুক্ত বাবু শ্রীগোপাল বস্থুম্লিক মহাশয়ের বিগ্যান্থুরাগ, শ্বদেশতীতি 
ও বদান্যতায় এতদ্দেশে সর্বপ্রথম ফেলোশিপের সৃষ্টি হইল । এজন্ত তিনি 
দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। হিন্দুদশন, বিশেস 5: [বদান্তদর্শন 
সম্বন্ধে লেকচর দেওয়াই ফেলোর কর্তবা বলিয়া! পরিগটি 5 হহয়াছে। 
দর্শনশান্ত্র অতি বুহৎ ও গভীর গবেষণায় পরিপুণ এক একটি 
দর্শনের অন্ুশীলনেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইতে পাবে হা অত্যুক্তি 
নহে। সুতরাং ছুইচারিট। কথায় ষড়দশন বুঝাইতে যারা বিড়ন্ব না- 
মাত্র। তথাপি কর্তব্যের অনুরোধে দরশশনবিষয়ে আমাক £₹০%২ বলিতে 
হইয়াছে । আমি বৈশেধষিক, স্তায়, সাঙ্খা ও পাতঞজলদশান সম্বন্ধে স্ুল স্থৃল 
কয়েকটি কথ বলিয়াছি । উচিত বিবেচনা হওয়াতে প্রথমত" মন ক্রমণিকা- 
স্বরূপে কিছু বলিয়া নামকরণপ্রশালী এবং সাধারণভাতে, দনপ/ বিষয়েও 
কিছু কিছু বলিয়াছি। বিষয়ের ছুরপনেদ কাঠিগ্তসত্থেও সরল ভাষায় 
বুঝাইতে যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছি । আমার উপর যে গুর *€ ছার গ্তন্ত 
হইয়াছে, ইহাতে সেই ভার কতদূর বহন করিতে পাবিয়াছ, তাহা 
উদ্বারন্ৃদয় স্তধীগণ বিবেচনা করিবেন । অতি সাবধানতার হি 5 ছুবোধ 
দাশনিক সিদ্ধান্তগুপির আলোচন! করিতে অগ্রসর হইয়াছি। বর্ষ অন্যান 
ছয়টি লেক্চর দিবার নিয়ম। আমি নয়টি লেক্চর দিয়া, সময়ের 
অপ্লতানিবন্ধন সমস্ত খিষয় সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে । মঞ্ষমঃদনম্মুলভ 
প্রমাদের,খণবত্তী হইয়! কোন স্থানে যদি স্থলিতপদ হইয়া! ৭"ক, তাহ" 
স্থবীগণ ক্ষমা করিবেন । ধু বাবু শ্রাীগোপাল বস্ুমালিক মহাশয় 


৮ ৩ 


ঘে-অভাব-দুরীকরণোদেশে মুক্তহন্তে 'অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহ।র সেই 
মহৎ উদ্দোশ্ত যদি কিঞিখপরিমাণেও আমার দ্বার সাধিত হয়, তাহ! 
হইলে আমি আমার এই পরিশ্রর্ম সার্থক বোধ করিব। অলমিতি। 


তা | বিনীত 
শকাব্দ ঠা শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্মা 
দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


বাবু শ্রীগোপাল বন্থমল্লিক মহাশয়ের প্রথমবর্ষের লেক্চর দ্বিত'যবার 
মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কতিপয় আত্মীয়ের অন্গরোধে এবার 
অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রণকার্ধা সম্পাদিত হইয়াছে। মূল্যও পূর্বা পেক্ষা! 
কিছু অন্ন কর! হইল। আমার শরীর স্বচ্ছন্দ না থাকায় এবারে [বিশেষ 
পরিবর্তন করা হয় নাই। শ্রীমান্‌ অতুলরুষ্ণ গোস্বামী বাবাজির প্রতি 
দ্বিতীয় সংস্করণের 'ারার্পণ করিয়াছিলাম। অল্লা'শমুদ্রণের পর তিনি 
গীড়িত হইয়া পড়েন। তখন শ্রীমান বলাইটাদ গোস্বামী বাবাজি এই 
মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ করিয়া আমার যথেষ্ট সাহাষ্য করিয্াছেন। “তিনি 
এ ভার গ্রহণ না করিলে বর্তমান সময়ের মণ্যে কিছুতেই দিতীয় 
সংস্করণ সম্পন্ন হইতে পারিত না। তগবতসকাশে প্রার্থনা করি, উক্ত 
বাবাজিদ্বক্ নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হউন । 


কলিকাতা । বিনীত 


শকাবাাঃ ১৮২৬ 
রা শীচন্দ্রকান্ত শশ্মা 


সূচীপত্র । 


প্রথম লেকৃচর । 
বিষয়। 
"অনুক্রমণিক ।__ 
| হিন্দুরাজত্বপমষ়ে শান্ত্চঙ্চার সংক্ষিপ্ত ইতিনুন্ত 
শাস্তরগ্রন্থের বিনাশ 
মুসলমান-রাজত্বসময়ের অবস্থা 
সম্রাট আকৃবরের রাজত্বসময়ের অবস্থ। 
বর্তমান সময়ের অবস্থা 


“দর্শনশান্ত্র নীরস ও কঠিন”_-এই প্রবাদের সমালোচন 


দর্শনশান্ত্র নীরস নহে ৮৮, 

দর্শনশাস্ত্রে অভভূতরস আছে 

দর্শনশাস্ত্র কঠিন ও কাঠিন্ের কারণ 

কাঠিন্তের চরমফল পরিশ্রমের 'আধিক্য 
পরিশ্রমান্ুসারে বস্তুর উত্ককর্ষাপকর্ষবিচার 
পরিশ্রম বা কমন মন্ুষ্যের স্বাভাবিক 

পরিশ্রম ত্বাভাবিক হইলেও সমাধি হইতে পারে 
সমাধিকালে আভ্যন্তরীণ কম বিলুপু হয় না... 
জ্ঞান ও মানসী ক্রিয়ার ভেদ 

জ্ঞানের কারণ :* 


কন্ম মনুষ্যের স্বাভাবিক হইলেও মুক্তি হইছে পারে 


মন্ষ্যশবের অর্থ শরীর, আত্মা নহে **, 
আত্মা নিক্ষিয় '*" টা দত 
আত্মা নিক্ষিয় হইলেও তাহার কম্মফলভোগ 
আত্মার কর্তৃত্ব *** দি সড। 228 
তত্বজ্ঞানদ্বাধা সঞ্চিতকর্্মের বীজজভাবনাঁশ 
গ্রাবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ **" 


পূ 1 রঃ 


1১৪ 


৮০১ 
২১ 
২১ 
২১ 
২৩ 
২৩ 
২৪ 
২৪ 
২৬ 
২৭ 


খে 


রা 


চে 


নি 


[ ২ ] 
বিষয়। 
পরিশ্রমের উপকারিতা! 


দর্শনশাস্ত্র-অনুশীলনের আবশ্ত কতা 
ভারতীয়দর্শনবিষয়ে ইউরোপীয়দিগের মত 





দ্বিতীয় লেকচর। 
নামকরণপ্রণালী ।-_ 
দর্শনশব্দের ব্যাখা! 
একদেশদ্ারা সংজ্ঞা বা নামের ব্যবহার 


দর্শনশবের বাখ্যাবিষয়ে মাধবশচা্যের মত **' 


পৃষ্ঠা । 


৮ 
৩৪ 


৩৬ 


8০ 
৪২ 


9২ 


নৈয়ায়িকদিগের মতে যৌগিক'দি চত্ুবি নাম বা সংস্তা ৪৩ 


অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি 

বাৎপন্তিনিমিত্ত ও প্রবৃত্তিনিমি ৪ -. 

আজানিক সঙ্কেত বা শক্তি ও আধুনিক সঙ্কেত 
বাঙঠারিতারী: 7 8888 3. ৮.8 
সমস্ত নাম ধাতু হইতে উৎপন্ন কি না, তাহার বিচার 
তদ্বিষয়ে শীকটায়নের মত ... 

গাগ্যের মত 

যাস্কের মত 2 
নিরুক্তান্গমত নামের নির্বাচন প্রণালী ... 

হিন্দুশব্ের বাতৎপত্তি :.. 

'ভিন্ন ভিন্ন দশনের বিশেষ বিশেশ নাম ও তাহার কারণ 





তৃতীয় লেকৃচর। 
দর্শনশান্ ।-- 
দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন, উপকারিতা ও আঁবশ্তকতা 
দর্শনশাস্ত্রের প্রকারভেদ ঝাবিভাগ 7. তত ১১৯ 
আস্তিক ও নাস্তিক '' 


8৪ 


নি ৫ 


ণ৫ 


৭৫ 


পংক্তি। 
১৩ 
. ১২ 


১০ 


১৩ 


হত ং 3 ৩ 


7 
কে 
ইশ শক্পিশাক্ছি 


ব্ষিয়। পৃষ্ঠা: প:প্ছি। 
ধড়দর্শন ও তাহাদের অবান্তর বিভাগ "১.১ ২ 1 ০2759 
ষড়দর্শনের অতিরিক্ত দর্শন ... ১১ 5555 পি ১০55২ 
দর্শনশীস্ত্রের রনাপ্রণালী ... ১ ০ 5 বি ১555৮ 


সুত্র, বৃত্তি, ব্যাখ্যা বা টীকার পরিচয় ... ... ২ গা ২০, ১৪ 
তের লক্ষণ ৫৮. 8২35 183. আক, 3৮ সত ০০ ০৪৮১ 
বাখার- রক ৭5: 3৮ 28. 2 ৪০ ৪৮ ৯7 উঃ ১৩ 
ভাষ্যের লক্ষণ... ... ২.5, পু ৪ টি 
বাঙ্তিকের লক্ষণ ... ১.১ 00000000005 ০ 
বাঙিককারের স্বাদীনতা ও তাহার দৃষ্টান্ত. ৮ পিত ৬ 4 
স্থালীপুলাকন্যায় ... :,১ 55০০০ 5 ৮৯ ১ 
শতির অবিরোধে শ্থৃতির প্রামাণা ০ ১ এডি 
প্রকরণের লক্ষণ ১১ 50০০ 4 ০৪০ এ. এ 
নবা নৈয়াপ্িকধিগের বাখাকৌশলের সংক্ষিপু দষ্টান্থ 4 





চতুর্থ লেকৃচর ! 


বৈশেধিকদর্শন |. ৰ 

£বশেধিকদশনের গ্রপ্থকার ও গশ্খাবসাও 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১55 988 28 
কণাদের মতে পদাথমংখ্যার আলোচনা ০ ৯৮ তি 
যটপদার্থবাদীদিগের মত ... * ২005 ইল ৰ 
সপ্তপদার্থবাদী্িগের মত ... ... রা ৯৭ ২৯ 
বৈশেষিকদর্শনের শ্ত্রনংখযা ও অপ্যায়সত্থা! এব, 

তাহার প্রতিপান্থ বিষয় : ৮৯ ও 

দ্রব্যপদার্থের লক্ষণ ও বিভাগ ... ১... ৮০৯০২ ৯৫ 
পঞ্চৃতের গিট -6. ৪৯০৪৬, এক হি আত "১ 
ক্ষিতি বা গৃথিবীর লক্ষণ ৪ বিভাগ : ১গ৩ ১০ 
পরমাণুনণিব্পণ "২ ৮ 1 2৮ ক, ভা ৮ 


ষয়। 
অবয়ব ও অবয়বীর বিষয়ে পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকদিগের মত ১.১ ১ নে 
ইন্জিযগণের অভিব্যঞ্জকতা বিষয়ে ঢা 
দশনিকদিগের মত রা 
অপ্‌ বা জলের লক্ষণ ও বিভাগ "' 
তেজঃপদার্থের লক্ষণ ও বিভাগ 
বারুর লক্ষণ ও বিভাগ 
আকাশের লক্ষণ 
কাল ও দিকের লক্ষণ 
আত্মার লক্ষণ ওবিভাগ ... 
মনের লক্ষণ -* 
জ্ঞান ও ক্রিয়ার যৌগপদ্ভ নাই 
বৈশেষিকমতে প্রলয় ও স্থষ্টির ক্রম 
ভারতীয় পঞ্চভূত ও ইউরোপীয় টিনা ন 
সম্বন্ধে ছুইএকটি কথা | ও 
কাল ও দিক্‌ আকাশ হইতে অতিরিক্ত কি না, 
তদ্বিষয়ের সংশয় 


পঞ্চম লেকৃচর । 
বৈশেষিকদর্শন ।-- 
গুণপদার্থের লক্ষণ ও বিভাগ 
রূপাদি চতুধিংশতি গুণের পরিচয় 
জ্ঞানের প্রকারভেদ 
কন্ম ও তাহার বিভাগ . 
'সামান্ত'পদার্থ ও তাহার প্রকারভেদ... 
“বিশেষ পদার্নিকপণ **, 
সমবায়নিন্ূপণ 


৯০৯ 
১০৯ 


৯৯৩ 


৮১৪ 


১২৭ 


১২৮ 


১২৭ 


১» ১৪ 
"১৭১ 


“২৩ 


১৬ 


১৪ 
০২৩ 


* ২৪ 


৮১৪ 


৪৬, ১৫ 


২৫ 
, ১৫ 
, ২৭ 


“১৮ 


বিষয়। 
অভাব ও তাহার প্রকারতেদ 
কারণনিরপৰ 
প্রমাণবিভাগ--প্রত্াক্ষ 
লৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ 
'অবযুবিনিবূপণ 
অলৌকিক দন্লিকর্ষের বিভাগ 
অনুমান .. 
গমকতৌপয়িক 
হেত্বাভামনিরূপণ 


ষষ্ঠ লেকৃচর। 


হ্যয়দর্শন ।-- 

শ্তায়দর্শনকর্তার নাম ও স্ায়দর্শনান্থুমত মুক্তি 
হ্যায়দর্শনের সুত্র ও অধ্যায়াদ্ি বিভাগ এবং 
তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় 

গ্ায়দর্শনের পদার্থ *** 

্ায়মতে মুক্তির ক্রম 

প্রমাণপদার্থনিরূপণ- প্রত্যক্ষ 


মনুমান রত তি, ৮. ছি 2888. 45 
মন্ধমানের প্রকারভেদ 

টপমান..* 

[ব্ব .. রি 


প্রমেয়পদার্থ আম্মার্দির নিরূপণ 

ংখয় 'ও তাহার কারণ 

গয়োজন 

্ান্ত ও,তশহার প্রকারভেদ 

পদ্ধাস্ত ও তাহার প্রকারভেদ ১ হত 26 


+2. 


৮ 


8৩ 
১৫৩ 
১৫০ 


১৫১ 


১৫৫ 
১৫৫ 


১৫৫ 


পংক্ক্ি 


২ ২৫ 


শি 
রে 
০০ 


বিষয়। 
হায় 
অ+য়ব ও তাহার বিভাগ .. 
তক -*1 হা 
নবা নৈয়্ায়কদিগের অন্ধুমত তক ... 5 
নির্ণয় & 
কথা এবং তাহার বিভাগ. 
কথা ও বাদের অধিকারী... 
শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালী 
হেত্বাভাস ও তাহার প্রকারভেদ 
ছায়া বা অন্ধকার অব্য নহে 
ছল ও তাহার প্রকারভেদ 
জাতি ও তাহার প্রকারভেদ 
নিগ্রভস্থান ও ভাঁভার বিভাগ 


সপ্তম লেকৃচর। 
সাঙ্গ দর্শন 1 
সাঙ্খাদশনের্‌ এন ও গ্রন্থকার ১১১22 5221 
সাঙ্ঘযদর্পনের সুত্রসংখ্যা ও অন্যায়বিভাগ 
এবং তাহাদের প্রাতিপাদ্য বিষম 
সাঙ্ঘযদর্শনের ্রস্থাবণী 
হঃরিরেগের খিররণ-*.. ৯০: উল উঠ উই শত 
ছুঃখনিবুত্তির উপা 
বৈধহিংসার পাপজনকতা। 
স্বর্ণলাভে ও ছুঃখের অত্যন্থানিবৃস্তি 
স্বগের অনিতাতা **? 
পাঙ্খামধ গ্রামাণষ্থা। 


১৬৭ 
১৬৩০ 
১৬১ 
১৬১ 


ইত) 


৪ 


২ 


২০ 


১২ 


৮ 


১১ 


সখ ৭ 


"১৮৮ 


০৪৮ সাও 


১১ 


বিষয় । 
প্রমাণসন্বন্ধে প্রণালীগত-বৈলক্ষণ্য-বিষয়ে 
বাচস্পতিমিশ্রের মত 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মত '-. 
প্রত্যক্ষ না হইলেই বস্র অভাব নিশ্চয় করা 
স্গত নহে রর 
 খিগ্যমান বস্তর প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ 
সাঙ্খযমতে তত্ব বা পদার্থ... 
সৃষ্টি ব কাধে ৎপভিবিষয়ে 
অসদ্বা '.. 
বিবর্তবাদ 
পরিণামবাদ বা বিকারবাদ 
আরন্তপাদ 
সংকার্্যবাদদ সংস্থাপন 


অষ্টম লেকৃচর । 


সাঙ্যদর্শন | 
জগৎ ও জগতের কারণ স্থখছঃখমোহাম্মক . 
বু, রজঃ ও তমঃ 


পরিণাঁমভেদ ... 
পুরুষের অনুনান ও পুরু গুণাতীভ :*. 
শরীরভেদে পুরুষভেদ ২২ ০২১৮ 


প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ 

সর্গ বাগ্যষ্টির প্রকারভেদ 

ইন্দিস্ক ও ইন্ত্রিয়বুক্তির পরিচয় 
অন্তঃকরণ ও ঝহাকরণ 
অন্তঃকরণের সাধারণ বুঝি গ্রাণ।দি 


১৮১ 
১৮০ 


১৮৪ 


১৮৫ 


১৮৮ 


১৯৫ 


৮৯৩ 


পৃক্তি। 


৮১০ 


২ 


* ৪ 


বিষয়। পৃষ্ঠ।। পংক্তি। 
সবিশেষ ও অবিশেষ 2 তি ০৮৩০৮১০১৯৯5 5৩ 
শরীর :'*. : তত ১5552552525 3১৯৯ 2 ০১৬ 
বিপর্যয় ও তাহার অবান্তর তেদ *** 2 তাত ২০৪ 22৮১১ 
অশক্তি ও তাহার অবান্তর ভেদ *'' **৮ 55২০১ 227৬ 
তুষ্টিও তাহার অবান্তর ভেদ *** ₹** ১৮ হত ২০১ 2 ৩০৮ 
সিদ্ধি ও তাহার অবান্তর ভেদ .,. ১.৮ ০,৮০০ ইত 2 তত ১৩ 
সংসারের ছুঃখময়ত্ব ::২ ১ 255০০555২5৫ ৮৫ নি 
সাঙ্ঘমতে ঈশ্বর সষ্টিকর্ত। নহেন ১১ ১ ৩5 ইত৭ ০27১৩ 
বিবেকখ্যাতি ও মুক্তি বিষয়ে ছুইএকটি কথা ... ২০৯ :. ০, ২৫ 


নবম লেক্চর। 


পাতগ্জীলদর্শন | 

পাতগুলদর্শনের ভাষ্াকার 2 তি হি ই১ই হি 29 
বেদব্যাস ভাষ্যকার নহেন, এই আপন্তি ও তাহার 

থণডন ১১১ ১১ 25522555226 5০55 ২১২ হত 55২৯ 
শাস্ত্রের কোন বিষয় অপ্রমাণ হইলে সম্পূর্ণ শান্ত 

অপ্রমাণ হয় কি না... ১১ ১১55 555০০ ২১৩ হি ২০১৮ 
যোগদর্শনের মুখ্য ও গৌণ বিষয়: ০১১২১৪255২৯ 
পতগুলি.. :: 52 5510555525৮ ২১৭ হত ৩5 ই 
পাতগুলদর্শনের হ্ত্রসংখ্য! ও পাদ ব। পরিচ্ছেদ- 

বিভাগ এবং তাহাদের প্রতিপান্ত বিষয় ৮ ০১১৯ 2৮৫ 
পাতঞ্জলদর্শনের গ্রন্থ বলী ৪5৪: 738. উঠি ০5৮ ইডি 5287 ৯৯ 
ঈশ্বর 5১০ 2০55৪55৮22০ 5৩০ 255 22০ ২২০ হত ৯০০৭ 
ঈশ্বর এক ... ০০ ৩ 5525 ৩5 ইইউ 5555৯ 
ক্লেশ, কন্ম, বিপাক ও আশয় ... ১25৮ ২২১ হি তত ইই 
পূর্ব জন্ম হলি চু ট ৫ 225 নয যা ২২১ রস ৮৫০ ২৩ 


বিষয়। পৃষ্ঠ: পংডি। 
যোৌগের লক্ষণ '' 1 2 ১০225552২২৩ ১.১ ১৮ 
চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থা *** 255০৮ ইত 2১ ২৮ 
যোগের প্রকারভেদ ৫. 5 2825: 982 ১8০ 28214472857. এত 
বৃত্তির প্রকারভেদ ... ২. ১৮ তত তত ২২৪ 2০৮ 
বৃত্তিনিরোধের উপ্গার 277. 58. 4568-42-৬৮. 25 
দার উপাসি 22. :56 এ 2. ইত: ১৮৬ 
যোগের অঙ্গ... ..১ 2 2১১০25০১৫02 5 ২০ 
যোগের অন্তরায় ও তাহার নিবারণের বি 95 হক. 2৮ 
ক্রিয়াযোগ ১ ১১ তত 5555১, ১. এ ভি 4 82-8 
কারণের অবান্তর বিভাগ-.. ১.১ ১.৮ 072 ২২৯ ৮৮ 
পরিণাম... ১১ 2225 তত ০০০১০ ইত রাহি 


কতিপয় আবশ্যক শব্দের সূচী । 


শব । পুষ্ট! । ' শন্দ। 
অঅ  অন্হপাভমম। 


অক্রিষটবুত্তি, অসপ্পঙ্ঞাত 
অঙ্গমেজয়ত্ব, অনবস্তি তত, অপব্ধ- 


”৯৪ 


ভুমিকত্ব, বিরতি ২১৮ 
অজ্ঞান, অপতিভা ১৭১ 
অতিব্যাপ্রি, 'অব্যাপ্পি 88 
অঠতাতকাল 5 
অতীন্দি় ১০১১১ 5৪ 
অত্ন্তাভাব, অগ্ঠোগ্তাভাব "২ ১০০ । 
অনৃষ্ট, অধশ্ম ১৩৭. 
অধিক, অনন্ুভাষণ, অপার্থক, 

অপ্রাপ্থকাল, অর্থীন্তর, 

অধিজ্ঞাতার্থ, ... ১৭১ 
অধিকরণ ... রঃ হর, 
অধিষ্ঠানশরীর ইউ? 
অধায়ন ... ৯০৩১৩ ০ 
অধাবগায়, ১৮, 
অধাত্স বিষ্ঠা ১, 
অধাস ১৩ ৃ 
অনপদেশ, অপদেশ ১১৯ 
অনারববি শিক, ১১১ 
অনিত্যমা, অন্ুপলর্িঘমা '-.. ১৬৯ 
অন্য মানত; 9 রি 


অন্ত এব, আগ্ষভ্ি 


অনুমান. ৮৯,১০১ 


প্ন্রগি তি... 
আন্রমিংসা ... 
অন্রঘোগিতা 


অন্সঘোগা 


। অনৈকান্তিক 


অন্তঃকলণ, মন্ুরি'পম 


অন্থাবয়বী 


অন্ধশামিম 


৷ অনুর হেড়, অবঘধ 


অপবষনমা 


অপর জাঠি 
অপরিগহ 
অপব্গ্‌ 

অপসিদ্ধাপ্ত 
অপেকঙ্গাবৃদি 
এ”্পীকাষের 
অপ্রহীতাথ 

অগপ্রমা, আবদ্ধা 
অপ্রসিদ্ধ, অসন ** 
অপ্রাপ্রিন্ম। 


পূ্। | 
১ ৩2 


১৩১৫ 


শব । পৃষ্টা । 
অশতাব ১২ 
অভিনিবেশ ২০০,২২২ 
অভিমান, অহঙ্কারতন্ত “৯, ১৯৬ 
অভিলাপ -.. *১১৫১১৯৭ 
অভাপ ২২৫ 
অমুতত্ব ১, *ত* তি ণী২ 
অন্তুঃ ২০২ 
অয়োগোলক ১০. এ 
অর্থ 2 5০০ 54 
অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষসমা, 
অহেতৃসমা ১৬৮ 
অলৌকিক এ 78 
অলৌকিক সন্নিকর্ষ .. ১... ১৩৬ 
অবক্ষেপণ-* ৪ »০- ১১৮ 
অবচ্ছিন্ন **" ০ 0 2 
অবচ্ছেদ ... ৯ম 
অবর্ণাসম1... ১৬৭ 
অবঘবার্থ ... ৪৩ 
অবয়বা 3 রর **.১%৪ 
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বিজ্ঞান 

বিতও। 
বিদেহমুক্তি 

বিদ্যা 

বিপক্ষ 

বিপক্ষাসন্ 

বিপর্যয় 

বিপর্ধ্যাস ... 
বিপাক 
বিপ্রতিপত্তি 
বিভাগ 


|/$ 


পৃষ্ঠা। 


খ+ ' 


১০৯ 
১৬৫ 
শ৯ 


১৬০ 


৮৬, ১২৪, ২২৪ 


১৬৭ 

১৮৬ 
১৮৪১ ১৮৫ 
২২৩ 
১৭১ 


৭9 


১২৫ 


১৫৪ 


৭৮,১৯৪ 


| 
] 
। 
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এব | পৃা। 
বিভাগ (গুণ) ১২৩, ১২৪ 
বিভু ,, ২৪ 
৷ বিস্ৃতি ... ৯. 88৮ এ 
বিরুদ্ধ ১৪০) ১৬৩২ 
বিশিষ্টজ্ঞান ১১৪ 
বিশেষ ১০৮, ১৯৯ 
বিশেষণ: ১২৭ 
বিনয় ১০৫ 
বিসদৃশ পরিণাম ১৯9 
বীচিতরঙ্গগ্ঠায় ১৪৮ 
বন্তি রত 
বৃন্তি, বৃত্তিহ "1৯১ 
বৃত্তি (গ্রন্থ । , ৭৯১৮০ 
বৃন্তিনিরোধ ১১২ 
বুন্বিলাঁভ য় ১১৩ 
বৃষ্টি ২০২ 
বেগ রর টি, 
বৈকারিক ১২৩ 
. বৈদিক দশন ৭৬ 
ঈবপন্ষ্া ... .. ৯৮ 
বৈধম্মাসম পি 
বৈরাগ্য ২২৫ 
ব্যতিরেকী হেতু ১৫৭ 
বাপদেশ চা 
ব্যভিচার **. ৮১, ১৬২ 
ব্যাখা। চি 
ব্যাধি ০ 
বাপক, বাপা **। রি রি 


একা । পৃষ্টা । 
ব্যাপার "১৩১ 
ব্যাপ্তি ... তত, ৯,৮৭৯ 
ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ ১৩৯ 
বুৎপত্তিনিমিন্ত 7 ১৮৪৫ 
বাপ: 5 ৬. এন 
শা 
শক্তি ১৯, ২০১ ৪৫ 
শক *** ১০৮১ ১২৩, ২০৩, ২০৪ 
এবপ্রমাণ ১৫০ 
শরীর ১৫১ 
শাস্তত্ব ১৯৯ 
শুরুকৃ্ণ কর্ম, শুক্লকর্ ২২৩ 
শুফতকি ... ৮ খথ 
শেষবং ১৪৭ 
শোৌচ ২২৭ 
শ্রবণ ২০৩ 
অবণেক্জিয়:.. ১০৮ 
স 

সংখ্য। ১৯৩ 

ঘাত ইন 
সংনোগ 2, ৪0৪ ৯২১ ১২৩ 
সংশয় ১২৫, ১৫৩, ১২৮ 
সংশয়সমা ১৬৮ 
সংসর্গাধ্যাস ". ১... ২৫ 

ংসর্গাভাব 11 ০০১২৯ 
সংস্কার ১২৭ 


পপ? শা 


শাবা। 

সংহত 

সঙ্কল্ন 

সঙ্ষেত 
সঙ্কেতযুক্তু... 
সঞিহীর্ষা ..... ... 
সত্কার্যযবাদ 
মত্তাজাতি... 
সত্বমুক্রেক 
সতপ্রতিপক্ষ 
সত্য 
সত্বশুদ্ধি 
সদামুর্দিত .. 
সদৃশ পরিণাম 
সন্তোষ "*, *** 
সন্দিগ্ধ 
সন্রিকর্ষ, সম্বন্ধ 
সপক্ষ ৮.৮, 
সপক্ষসত্্ ... 
সমবায় 
ঘমবায়িকারণ 
সমাধি 


 সমাধিযোগ 


সন্প্রজ্ঞাত.. 
সলিল 
সাবকল্পক ... 
সব্যভিচার 
সাক্ষাৎকার 
সাক্ষী 


পৃ 


ন২ 


্টা। 


১৯৪ 
১৯৬ 
৪৫ 
৪৩ 
১১২ 
১৮৭ 


১৮০ 
১৬৩ 
২২৫ 

৭২ 


১৯৪ 
২২৭ 
১৩৭৯ 
১৩২ 
১৩৮ 
১৩৮ 
১২৭ 


১৩৪ 


২২৭ 


২২৪ 
০২ 


১২৪ 


১৬২ 
৬৯ 


1৬/৩ 


শব । পৃষ্ট। | 
সাধ্য * ১৯৮ 
সাধন্মামমা জাতি ... ১৬৬ 
সাধা ক পন ৩৩৯ ৯১ 
সাধ্যতা, সাধাতাবচ্ছেদক ধর্শ, 
“পীধ্যতাবচ্ছেদক স্ন্ধ, সাধ্যা- 
ভার, 82. 2৪৮” 
সাধ্যসম নন 
সাধ্যলম **' হান 
সামান্তচ্ছল টিটি 
সামান্ততোদৃষ্ট. ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯ 
সাঁমান্ত বজাতি ১২৮ 
সিদ্ধান্ত তি 
সিদ্ধি 8 
পিষাধয়িষা.. চিট 
দিস্থক্ষা ইডি 
স্থতার ০ 
স্বপার ২০১ 
স্হ্ৃৎপ্রাপ্তি ১০০১৩ | 


৬৬৬০ 


শব । 

সগ্মখরীর, স্থুলশরীর 
সৃপ্র রা 
সোপার্ধিক 

স্ডেম় 

স্তান 
স্কাপীপুলাকগ্ঠায় 
স্থিতিস্থাপক 

নেই 
স্পর্শ, হবকুমারম্পশ,. 
স্মৃতি বা শ্ররণ 

স্তন্দন 

স্বাধ্যায় 


৬ 


হতে 
তেত্বগ্কুর 2 উ ৭ 
হেতাঠান 





ক 


পৃষ্ঠ| | 
টা তিনি 
৭৯ 

৩৫ 
২২৬ 
১২৮ 
৮২ 
১২৭ 
১০৭ 
৮২২) ১২৩ 
১৫, ১২৫ 
১২৭ 


”্খ্গ 


১১১৫৭ 
১৭১ 


১১৭৯১ ১৬১ 


লেকৃচরে উল্লিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম। 


অক্ষপাদ 

- অক্ষপাদদর্শন 
অথব্ববেদ 
অদ্বৈত সিদ্ধি 
অর্ধিকরণমাঁল। 
অধবরমীমাংসা 
অনন্তদেব 
অমরপিংহ 
অসদ্বাদী 


আ'ত্মতন্্বিবেক 
আন্বীক্ষিকী 
আপস্তহ্ব 
আরম্তভবাদী 
আহতদশন 
আল্লোপনিষং 
আকস্রি 


ঈশবরকৃষঃ 


উণাদি প্রকরণ 
উত্তরমীমাংস। 
উদ্দয়নাচার্যয 
উদ্ধট ,* 


টষ্ভোতকর 


ওলুকা দশন 


কণাদ 

কণাদদশন 
কণাদশৃএবিনূতি 
কপিল 
কর্ধ্মীমাংসা 
কলাপচন্ত্র 
কাতন্ত্রপপ্জিকা 
কাত্যায়ন 
কাদদ্বরীটীক! 
কামধেন্ু 
কালিদাস 
কাব্যপ্রকাশ 
কাশ্মীরের ইতিহাস 
কিরণাবলী 
কিরণাবণী প্রকাশ 
কিরণাণলী বইসা 
কু্ুকভট 


খঞনথগুথাগ্ক 
গঙ্গেশোপানায় 


গার্সা 


0গাতিম প্‌] (গীত 


গোপীনাঁথ ৬১: 


গৌড়পাঙ্গাচামা 


গোঁ ডবপ্দধানন্া 


চন্দ্রশেথর বলা হ 
চার্বাক 
চার্নাকদশণ 
চিংম্ণন্বামী 


ছান্দাগে-পসমহ 


হীন্পাগে পনধছাষ্য 


জয়নারাযশ 2 কপর্াানন 
জয়ন্ত 

জাখাপ 

জৈমিনি 


তন্বচিশ্ঠামণি 
তরন্বপ্রদ'গিক 
তক্ববৈশারদী 
তনবসমাস 
তন্বণার্তিক 
হর্কশান্গ 
তাগিক 
তাকিক 


ত্রিকাণগ্ডমগ্ডন 
ত্রিকাগুমণ্ডনটাকা 
ত্রিলোচন দাস 


নকুলীশপাশুপতদর্শন 
নব্যন্ায় 

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন 
নিরুক্ত 

নিরুক্তীচার্ধ্য 

নৈয়ায়িক 

হ্যায়কন্দলী 
হ্যায়কুস্ুমাঞ্জলি 
হ্যায়দর্শন 

হায়ভাষ্য 

হ্ায়ভাষ্যকার 

স্তায়মঞ্জরী 

হ্তায়লীলাবতী 
্াায়বাত্তিক 
হ্তায়বার্তিকতাতপর্য্যটীক1 
হ্যায়বাত্তিকতাত্পধ্যপরি শুদ্ধি 
হ্যায়বিদ্া 

হ্ায়স্থচীনি বন্ধ 

হ্যায়াচাধ্য 


পঞ্চদ শী 
পঞ্চশিখাচার্য্য 
পঞ্জতিক। 
পতগ্জলি 
পদার্থণন্মন-্রাই 


9০ 


পরিশিষ্ট প্রবোঁধ 
পাণিনি 
পাঁণিনিদর্শন 
পাতঞ্জলদর্শন 
পাতঞ্জলভযা 
পারসীক প্রকাশ 
পারসী প্রকাশ 
পুষ্পদস্ত 
পৃর্ণপ্রজ্ঞদর্শন্‌ 
পুর্বমীমাংসা 
প্রত্াযতিজ্ঞাদর্শন 
প্রবচনভাষ্য 
পশন্তপাদাচাধ্য 


ফণিভাষ্য 


বলদেব বিদ্যাভৃষণ 
বৃহদারণ্যকোপনিষত 
বৌদ্ধ 

বৌদ্ধদর্শন 
ব্রহ্মমীমাংস। 
বঙ্গানর্দ 


ভগবদগীত। 
ভট্ট 
ভট্টবান্তিক 
ভাম্ুচন্দ্র 
ভামতী 
ভামাপরিচ্ছেদ 


ভাষ্যকা 
ভোজদের 


মথুরানাপতর্কবাগীশ 
মধুস্দন পরন্বতী 
মন্ুসংহি ঠা 
মহাভার ত 
মাধবাচাশা 
মীমাংসক 
মীমাংসাদশন 
মীমাংসা হাস্য 
মীমাংসাভাষাকার 
মেধাতিি 
মেরুতস্ত 
মোক্ষধম্ম 


যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিত। 
যাস্ক 

যোগদশন 
যোগবাহিক 
যোগবিবুতি 


রঘুনন্ন নভট্রাচার্য্য 
রঘঘুনাথশিরোমণি 
রত্রপ্রভা 
রসেশখ্বরদশন 
রামকৃষ 
রামাঞুজদর্শন 
রামানুজন্বামী 


রাবণ 
রাবণভাম্য 


লীলাবতী প্রকাশ 
লীলাবতীরহস্য 


,বদ্ধমানোপাধ্যায় 
বল্পভাচার্য্য 
বাচস্পতিমিশ্র 
বাৎস্যায়ন 
বার্ষগণ্য 
বিজ্ঞানভিক্ষু 
বিদ্ভাপতি 
বিবর্তবাদী 
বিশ্বনাথ কবিরাজ 
বিহারী কষ্খদাস 
বৃত্তিকার 

বেদ 

বেদব্যাস 
বেদাজরায় 
বেদান্তকল্পতরু 


১/০ 


বেদান্থদর্শন 
বৈদাস্তিক 

বৈশেষিক 
বৈশেধিকদর্শন 
বৈশেষিকবার্ধিক 
বৈশেষিক সৃত্রোপস্ক।র 
ব্যাকরণ 
ব্যাকরণমহাভাস্ব 
ব্যাখ্যাকার 


শঙ্করমিশ্র 
শঙ্করাচার্য্য 
শবশক্তি গ্রকাশিকা 
শাকটায়ন 
শাট্যায়নিব্রাহ্মণ 
শারীর কাম্য 
শারীরকমীমাংসা 
শাবরভাষা 
শেষনাগ 
শৈবদশন 
শীধরাচার্যা 


সর্বদশনস*গাঠ 
সাংখ্য 

মাংখ্য কাকা 
সাংখ্যকা'রকালাষ্য 
সাখ্যতহকাণুদা 
সাংখ্যদশএ 

সাংখ্য প্রবণ 
সাংখাহায। 
সাংখ্যপার 
সাহিতাদ"৭ 
সিদ্ধচন্র 
সিদ্ধান্তমুন্তাণঙ্গী 
স্ষেণ পগ্ঠা হধণ 
মৌভাগ্যক'ও 
স্বৌল+চাবী 
স্বতিকার 
স্বৃতিতত্ব 


হাফেঞ্জ 


শুদ্ধিপত্র। 


পৃ্া। পংক্তি। মশ্ুদ্ধ | শুদ্ধ। 
১৫৭ রি পঙ্গে যাধ্যের পক্ষের 
২০৩ 


১৫ সদ"মুদ্রিত সদামুর্দিত 


বাবু শীগাপালণশৃণল্লিবের 


ফেলোশিপের লেক্চর। 


প্রথম লেক্চর। 


২ াশিশিটি ক ছিলি শি 


উপক্রমণিকা | 


পূর্বকালে এহদ্দেশে দশনশান্্রাদির বেকপ চচ্টা ছিল এনানলাে 
তাহ] নাই (১)। হিন্দুরাজাদের সময়ে শান্বের আঅন্থশদন ৯ ন স্মাজ 
পরিচালিত হইত । হিন্দুজাতি ধণ্মপ্রধান। হিনারা বিনে তা এরেন যে, 
কেবল ভোগের জন্য নহে, 'প্রবানত ধসাবূনের জঙ্গি 515 পা জন্ম 
পরিগ্রহ করেন। তীাহার্দের জন্ম হইতে মুঠা পদান্থ ঠা ঘন কানাই 
ধন্মান্ুগত। ততৎকালের লোকমন ধা পাশ ছিচলন, শত» এম্মনক্ষার 


শি শশাশীশীশিশাশিশিশী শট শশী ২৭টি পীশাঁিশি শী তত - - - পদ পপি 


(১) কেহ কেহ বলেন যে, গৌড় বা বলের কাল গায়ুশতে তত কটা ছিল, 
সাখ্য বেদান্ত প্রভৃতি অগ্যান্ত দর্শনের উচচ। ব্রত কখনও ছিল ও) শা সভ্য নছে। 
গৌড়দেশীয় মধুন্দন সরধভী, বঙ্গীতশ ও বদলেবারধা বন পু 2 স্কারগণ 
বেদান্তদর্শণের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা কারয়াশয়া-ছণ। এঞগাকন খর 577 দিদ্ধমান 
রহিয়াছে। ব্রঙ্গানন্দকুত অপ্বেতপিদ্ধির আকা তশ টরবশীসগাি অলিয়। পু: রঘুনথ- 
শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়|যিক খ্রন্থকরখশ নিও নিভ প্রদ্থ সমান, পদ 2 ২ লাজাতা 


দর্শনের মত তুলিয়াছেন এবং খণ্ডন কপয়াচছন। মাহিভাদসপুকার িহনাএকবিরা 
নিজগ্রন্থে বেদাস্তমত তুপিয়াছেন। বিখ্যাঠ স্মান্ত মহানহোগানযায় পাশ শউট্াচাষ্য 
স্মতিতত্বে মীমাংসাঁভাষ্য, শারীরকভ।ষ্য, অধিকরণমালা, বের ভাম 2, সাংখ।তৰ 
কৌমুদী, এবং তন্ত্রবার্তিকের পংজ্তি হুলিয়াছেশ, বেদাস্তকপ হর? উল্লে। ক বয়াছেন, 
পাতগ্রলদর্শনের সুত্র তুলিয়/ছেন, শীমাংসাদশনের অনেক হুত্র উদ্ধত ক 'যছেন। 
চক্্রশেখরবাচম্পঠিত ও রাসকৃষঃ মীম। মাদরশশনেল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কানন্ব্গাকরণের 
পঞ্জিকাগ্রস্থে 'াত্রলোটনদ।ন, কল।পচন্দ্রে সুষেণাবদা।ডুনণ এবং পা খা-গুপ্রবোধে 
গে(গীনাথন্তর্কাচামা সাংখ্যাদি দর্শনে? মন তুলিয়াছেন। 


২ প্রথম লেক্চর। 


জগ্য সর্বদা উদ্যুক্ত থাকিতেন। ধর্মের জন্য তাহাদের কিছুই মদেয় ৰা 
অকর্তব্য ছিল না। ধর্মের জন্য জীবন বিপঙ্জন করিতে ও ভাবা কুষ্টিত 
হইতেন না, ধর্মের কোনোরূপ ক্ষতিকেও মত্যন্ত ভয় করিতেন। 
অধ্যয়ন, তাহাদের ধর্মকম্মমধো পরিগণিত ও অব্ন্ঠকর্ত' (১)। 
বেদাধায়ন ব্রাঙ্গণের উত্কইতপশ্ত[রূপে কীর্তিত *ইয়াছে (২; ধর্ধজ্ঞান 
বেদাধ্যয়নসাধ্য (৩)। সুতরাং বেদের অক্ষর গ্রভণমাত্র হইলেই অধায়ন 
পৃর্ণতাপ্রাপ্ত হইত না। অর্থজ্ঞ'নের ৪ আবস্তকতা৷ ছিল। বেদের মর্থজ্ঞানীর 
প্রশংসা এবং অর্থজ্ঞানবিহীনের নিন্দা শানে দেখিতে পাওয়া ফম (৪) 


(১) “তপোবিশেষেব্িবিধৈর ইত বিবিদেশিতৈঃ 
বেদঃ কৃৎশ্নোহধিগন্তব্যঃ “রহগ্তে। দ্বিগল্সনা | মন্ুসংভিতা। ২। ৬৫)। 
ব্ভপ্রকার তপন্ত(বিশেষ ও শান্ষোক্ত নানাবিধ পতি আট্রণপূববক দ্বিজাতিপণ 
উপনিষৎ্ এবং বেদাঙ্গের সহিত *ণ্দ অবায়ন করিবে। 
স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্ঠ | রত্বপ্র গাপ্র্তিপূৃতশ্রতি | 
বেদ অধ্যয়ন করিবে । এই বিধি নিতা। 
(২) 'বেদমেব সদাভ্যস্তেৎ তপন্থপ্ন।ান্‌ ছিচজোনুম। 
বেদ[ভ্যাসে। হি বিপ্রস্ত *পঃ পরমিহ্োচ্যতে ॥ 0 অনুনতহিতা ১1১৬৬ )। 
তপস্যাকরণেচ্ছক, ব্রা্গণ সববদ! বেদাভাসন করিবেন । “কন না, (েদাভস ব্রাহ্মণের 
সম্বন্ধে উৎকুই্ট তপস্যা বলিয়া কথি 5। 
“আ। হৈৰ সনথাগ্রেভাঃ পরমং হপাতে তপহঃ। 
যঃঅগ্তাপি দ্বিজোইবীতে হ্গারায়ং শক্তিতোহন্ব হম 1 -(মন্ুসংহিতা ২। ১৬৭)। 
যিনি পুষ্পনাল। ধারণ করিয়াও গর্থাৎ ব্রহ্গযারীর 'নয়ম না] করিয়াও প্রত্যহ 
'ষথাশক্তি বেদাধাযন করেন, ভিনি নধাগ্রপ্যান্ত অর্থাৎ সমস্তশরীরব্যাপক অেস্ঠ তপস্ত। 
করেন। 
(৩) 'দৃষ্টো হি তস্তার্থঃ কর্মাববোধন নাম) (মীমাংসাভাবা ১। ১। ১)। 
কশ্পের অববোধ বেদাধ্যয়নের দৃ্ প্রয়োজন । 
(৪) 'স্থাণুবয়ং ভারহারঃ কিলভূদধীতা বেদং ন বিজন তি £যাহর্থম্‌ | 
যোহ্থজ্ঞ ইৎ নকলং ভদ্রমগ্তে নাকমেতি জ্ঞানবিধৃতপাপমা॥' -(নিরুক্ত ১৬।২)। 
যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ জানে না, সেগর্দতের হ্যায় ভারবহ মাত্র। 
যিনি অর্থ জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ নঙ্গন প্রাপ্ত হন,_মখজ্ঞাণ-্বারা পাপসকল বিন 


করিয। নাক অথাং গরণে গমন করছেন 


উপব্রমণিক। | ৩ 


অর্থজ্ঞান না থাকিলেও মন্ত্রাদির উচ্চারণে অদৃষ্ট বাঁ পুণা হন বটে, (১) 

কিন্তু কর্্মীববোধ বা ধর্্মজ্ঞান বেদের অথজ্ঞান ভিন্ন হইঠেই পারে না। 

অর্থ জানিতে হইলেই আপাতত বিরুদ্ধাথকর্ধপে প্রতীরমান বাক'সকলের 

মীমাংসা আবশ্তক হয়। দশনশান্ধ িন্ন মীমাংসার অন্য উপ্যায় নাই । মনু 

বলিয়াছেন যে, বেদ ও স্ত্যাদি শান্তর বেদশাপ্ধের অধিরাপা তর্কের 

“্বীরা যিনি বিচার করেন, তিনিই ধর্ম জানিতে পারেন, হকানভিজ্ঞ 
' ব্যক্তি ধর্ম জানিতে পারেন না (১) । তিনি আরও বলেন, দান বিশুদ্ধ 
ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তিন প্রত্যক্ষ, অন্তমান ও শপ টন্তমরূপে 

জানিবেন (৩)। পরন্মতব্বণিবূপণের জগ্গ পরিষদের আরএ*ক হা শাস্ে 

বণিত আছে। ত্রিবেদবেত্তা, হৈহৃক অর্থাৎ অন্রমাগা একুতল, তর্ক 

অর্থাৎ উহাপোহক্ষমবুদ্ধিযুক্ত, নিকক্তাভিজ্ঞ, ধন্মশান্ত্রারে তা, বন্ধচারী 

গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ, এই দশ ব্যক্তি দ্বারা পরিবৎ্ গঠিত হয়, এ.। 
জৈমিনিরুত মীমাংসাদশনের সব্ব প্রথম অধিকরণেই (৫7 পিঙ্গান্ত করা 


(১) “ষদ্বাহধায়নসংসিদ্ধবিঞ্ঞানরহি:ত15পি সন। 
নাতীবা ধিক্রিয়া শৃন্টে! তর্তযন্ঞাদদশনাৎ 1 পিক ওমওন ১:১০ 
'অর্থজ্ঞানাভাবে কম্মণাবিকরো নাগীতি বপন বম ০ রক-৬এ এনটিকা)। 


(২)  “আবং ধন্মোপদশঞ্ বেদণপ্রাবি্বারিন।। 

যন্তকেণান্ুসন্ধুও সধন্মং বের লেঠরত 0 অন্ণতাহ 2 5525) 
(৩) প্রতাক্ষমন্থুনানপ। শাস্গুপ বিবিধাগিমন।। 

ব্রয়ং ছুবিদিতং ক।যাং পঞ্মশ্দ্ধিন জীপ 5: 01-7( অন্ুসতহিতা 5১৯৫ )1 
(৪) “ত্রেবিদে। হৈতৃকপ্তকী নেব ধ্পাঠিকট। 

ত্রয়শ্চাশ্রমিণও গ্াবের গারিণহ আদশাবরা। | 70 মন্নহাততা। 17০১১) ৭ 


(৫) পঞ্চঙ্গবিচার এবং তত্প্রাঠপাবক গ্রে র নান অিবিকারনা | 11 24র পঞ্চ 
অঙ্গ এই-- 
“ব্ময়ো বিশয়শ্চৈর পর্বতার্চত তা ওরম। 
নির্ণযশ্েতি পঞ্চসং শাঞেহধিকণণং মতমু 15 ভটৰার্তিক | 
£বিবয়'-_বিঢারযোগ্য বাকা । আথাতৎ যে পাকোর অর্থ বিবেচিন্ত হয়, হার নাম 
বিষয় । “বিশুয়”- সংশয় । অর্থাৎ এই বাকের এই অথ কি অগ্ত অর্থ এমশ ” সংশয়ের 
নাম বিশয়'। বন্তগত্যা বাক্যের বে অথ, তিবদ্। অথ নমথন করিবাণ হানা ষে 


8 প্রথম লেক্তর । 


আছে বে, বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইলেই শিষ্য গু«কুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইবে না। বেদাধ্যয়নের পর বেদবাক্যবিচার দ্বারা ধর্শন্ষ অবগত 
হইবার জন্ত গুরুকুপলে বাঁনপূব্বক বিচারশান্ত্র ( মীমাংসাদি-দশ.: ) অধ্যয়ন 
করিবে । তৎপরে গুরুকুল হইতে প্রত্যাবুত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রঃম প্রবেশ 
করিবার নিয়ম (১)। এতন্্ারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্বকালে 
বেদের ন্যার দরশশনশান্্ও অবশ্ত অধ্যেতব্য বলিয়া পরিগণিত ভ্বিল। 

পুব্কালের ব্রাঙ্গণগণ ক্ষণিক বৈষয়িক স্ত্রথকে স্থথ বশিনাই গণ্য 
করিতেন না,-তাকে ছুঃখেরই প্রকারভেদ বলিয়া! বিবেচনা করিতেন (২)। 
এমন কি পারলৌকিক সুখ বিনাণী বলিয়। তাহাতেও তাহারা পরিতৃপ্ত 
হইতে পারিতেন না, ইন্দ্রপদেরও কামনা করিতেন না, স্থখ:খের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়! মুক্তিলাঁভ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। ভোগ- 
বামন। তাহাদের ত্রিপীমা স্পণণ করিতে পারিত না। দেহধারণোপযোগী 
সামান্ত ০ভোগেই তাহার পরেতুপু খাকিতেন। 

আন্মসাক্ষাৎ্কার “পরমধন্ম” বলিয়া শানে কীর্তিত আছে (৩)। 
দর্শনশাস্ত্র আন্মপাক্ষাংকারের সোপান শিদ্ধেশ করিয়া দেয়। ধাহার। 
ধর্মের জন্য অধ্যয়ন করিতেন, পরমধন্দের ( আয্মসাক্ষাৎকারের ) 
উপযোগী দশনশান্ন যে তাহারা মনোষোগপুব্বক অধ্যয়ন করিতেন, 
এ কথ। প্রমাণ করিবার চেষ্টা অনাবশ্তাক। খধিগণ অধ্যাম্মবিদ্ভার বিশেষ 
আদর করিতেন বলিয়া তাহাদের প্রণীত দর্শনগুলি অধ্যান্সবিছ্ায় 
পরিপুর্ণ। কেবল প্রস্থানভেদ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে 
প্রসঙ্গক্রমে ন্যনাধিক-পরিমাণে ভৌতিকাদি পদার্থের আলোচনা আছে 


তকের উপন্ত।ন করা হয়, তাহার নাম “পূর্বপক্ষ”। সিদ্ধান্তের অনুকূল তের উপন্যাসের 
নাম উত্তর । বক্র ভাত্পধ্যার্থনিশ্যের নাম “নির্ণয়? | 
(১) 'অথাতো। ধন্মজিজ্ঞাসা।”--( মীমাংসা দর্শন, ১ম হ্ত্র )। 
'গুরুকুলানমাসমাবঞ্ডিঠ কথং নু বেদবাক্যানি বিচারয়েদিত্যেবমর্থোহয়মুপদেশঃ | 
* % স| তেদমবাত্য ত্বরিতেন ন স্।তব্যম অনন্ভরং ধশ্বো জিজ্ঞ।সিতব্যঃ 1 (শাবরভাষ্য)। 
(২) 'দুঃখাবঝন্প মুণ।ভিমানচ্চ |. (ভ্ভায়দর্শন ৪। ১ | ৫৩ )। 
ভান 'আয়ছ পরমা বান্দ। যদ্াযাগেনা স্মপর্শনম্‌২-( যাজ্বন্ষয সংহিতা )। 


উপক্রমণিক। । ৫ 


(১)। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় দর্শন গুলিকে “অধ্যান্দর্শন” বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না। লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, এইজন্য দয়ালু মহর্ষিগণ তন্ন ভিন্ন 
প্রস্থান অবলম্বন করিয়! দর্শশসকল প্রণয়ন করিয়াছেন । প্রস্থান চিন ভিন্ন 
হইলেও কোন প্রস্থানই লক্ষাত্রষ্ট হয় নাহই। রুচি অন্ুুদারে মিনি ষে 
প্রস্থানের অন্ুরণ করুন ন1 কেন, শীঘ্র বা বিলম্বে সকলে একই 
গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবেন। পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন-_ 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিলনানীপথঙ্ুষাং 
নৃণামেকে। গম্যন্্রমসি পয়সামর্ণৰ ইব।, 

ভগবন্‌, জল নে পথেই যাউক না কেন, উহা ঘেমন পরিশেষে 
সমুদ্রে যাইয়। উপস্থিত হয়, সেইরূপ রুচির বৈচিত্র্য অন্ুদারে সরল বা 
কুটিলপথগামী মন্কুযাদিগের তুমিই একমাত্র গম্য। “হিন্দুর্দিনের দর্শনশাস্ত 
তাহাদের ধন্মের উতকুষ্ট পুষ্প ও ফল+_-ভট্টমোক্ষমণরও এ কথ। স্বীকার 
ন1। করিরা পারেন নাই (২)। 

আপন্তৰ বলিয়াছেন যে, বেমন ফলের জগ্ত আম রোতান কারনে ছায়া 
ও গন্ধ আন্ুবর্থিক হইয়া থাকে, সেইরূপ ধন্ম আচরণ] ক'্ণঃল অর্থ 
আপনিই উৎপন্ন হয় (৩)। পুর্বকালের ব্রাঙ্মণগণ ধন্মের জন্যঙগ পেগ্চাধায়ন 
করিতেন বটে, কিন্তু গ্রয়োঞজজনোপযোগী অর্থ তাহাদের অনায়াণে লন্য 
হইত। কারণ, কৃতবিগ্ঠ ব্রাঙ্মণদিগের শান্্রজ্ঞান, ধন্মানুষ্ঠান ও পোষ্যবর্গ- 
ভরণ, (৪) এই সকল বিবেচনাপুব্বক উপনুক্ত বুন্তি |নদ্ধারণ করিয়া 
দ্বেওয়। হিন্দুরাজাদের অবশ্য কর্তব্য খাঁলিগা শাহন্ত্রর অনুশাসন আছে (৫)। 


(১) ভিন্ন ভিন্ন দর্শচুনর প্রতিপাদ্য বিয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা ব.ও" হইবে |, 
(২) 11)798 10201763001 0100 ৬ 111011৮110111510101)৮, 
(৩) “আমে ফলাথে নিশ্মিতে ছায়াগন্স।বনুংপতদাতে । এবং ধন্মণ চঘ'মাণমখ। 
অনুত্পদ্যন্তে ॥--€ শারীরকভায্দিধূত আপন্তশ্ব-বচন )। 
(8) “পিতা মাতা গুরুত্র5। প্রজা দন!) সমাশ্রিহাহ। 
অভ্যাগতোহতিখিশ্ৈব পোধ্যবগ উদাহ 52 ॥*--( মন্ুসংহিভ।) 
র্ ) শ্রুতবৃত্তে বিধিত্বাহস্ত পুশ্তিং ধন্ম্যাং প্রকল্গয়ে২।'-( মন্থসংহি 21 115৩৫ )1 
,শরুতবৃত্তে__ শী জ্ঞান নুষ্ানে ।'-( কুল্রুকভট )। 
'ধন্পযাং বৃতিংযয়। কৃণম্বন্ণন্মহা।বনাদনং ন ভবতি।-(মেধাতিথি)। 


৬ প্রথম লেক্চর । 


বিদ্বন্মগুলী অর্থবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সমস্ত জীবন ধর্মসাণ্লায় নিযুক্ত 
রাখিতেন। আগন্তক আপদের জন্যও তাহাদিগকে ভাবিশে হইত না। 
পিতা যেমন ওরসপুত্রদিগকে রক্ষা করেন, 'হন্দুরাজ। সেগবূপ বিদ্বান্‌ 
ব্রাহ্মণদিগকে সব্বদা রক্ষা করিতেন (১)। 

পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, পুর্বকাঁলে :দ পরিমাণে 
দুরদশীদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে পরিমাণে শান্তগ্রন্থ «এন বিদ্যমান 
নাই। তাহার অন্ততম কারণ এই যে, বৌদ্ধদিগের অভ্যাদ্য়র সময়ে' 
অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইতিহাস পাওয়া সায় (২)। 


(১) “সংরক্ষেৎ সর্বিতশ্চেনং পিতা পুজ্রমিবৌরসম্।৮-( মনুসংহি ত' ৭। ১২৫ )। 

(২) ধারেশবর মহারাজ ভে জ্দব 'কামধেনু' নাসে স্মতিসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। বোধ 
হয়, উহাই স্গুনিশান্ত্রের প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ । কামধেনুর উপক্রমণিক।য় গ্রন্থপ্রণয়নের 
ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এই (-ভোজদেবের দীহিত্র এবং খ্া*নামা পিক্রমা- 
দিত্োর পুক্র উজ্জয়িণীম্বর মহাণাজ মতাদিহা অকা1 কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার 
মৃতদেহ সৎকারারথ শ্মশানে নীহ হহয়ংছে, এমনসময় একজন বৌদ্ধযে।গী অভিপ্রেতার্থ- 
সাধনের উত্তম সুযোগ হইবে পিবেচনায়, যাগপ্রভ!0" মহারাজ মতাদি তার শবদেহে 
প্রবিষ্ট হন । শ্রশানে মহারাজ জ'্বত হহয়া উঠিলেন, পাজাময় আনন্দটত্,বের পরিসীমা 
রহিল না। কিছুকাল পরে মত:দিতা একটি যজ্ঞ করিবেন, মন্ত্রীদিগের নকট এইরূপ 
ইচ্ছ! প্রক।শ করিলেন। অগ্র্রিশণ তাহার অনুমোদন করলে তিনি বাঁললেন, ভারত- 
বষীয় সমস্ত পণ্ডিত সমস্ত ধন্মপুস্তক লইয়) উজ্জযিনীতে উপস্থিত হহ্গবেন। সমস্ত 
ধন্পুন্তক আলোচনা করিয়া পওতগণ একনমত্যে যে বঞ্ঞজ উতকৃষ্ক বলিয়। *স্থর করিবেন, 
সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। মশ্রীদিগের বত্বে অবিলধে পাজজ্ঞ। প্রতিপালিত হইল। 
পণ্ডিতদিগের নির্দেশানুনারে শিপ্রানদীর তটে দীঘায় তন যঞ্বাট এবং বুগৎ বৃহৎ 
যজ্ঞকুওসকল প্রস্তুত হঠল । যঞ্জশীক্ষার দিন অবধার্র5 হইল। ইতিমধ্যে একদিন 
মতাদিত্য কোন কৌশলে পাগডতদিগতক রাজপানীর কিছু দুরে পাঠাইয়। দিলেন । 
পণ্ডিতবর্গ রাগধানী হইতে দূরে যাইলে, মতাদিভোর আজ্ঞাক্রমে যজ্ঞকুগডসকলে অগ্নি 
প্রজ্বলিত এবং এ অগ্নিতে পর্ঙিচদিশের ধশ্মপুন্তকসকল ভকন্মীভূত হহল। পণ্ডিতগণ 
যথাসময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । তাহারা সমঞ্ত বুহাস্ত অবগত হয়া ছুঃখসন্তপ্ত- 
হৃদয়ে প্ব নব স্থানে গরতিগমন করিলেন। মতাদিত্য বৌদ্ধধঙ্ধ্ের বলপ্রচার করিবার 
অভিলাষে রাজ'মধ্যে অত্যাচার করিত আরস্ত করিলেন । জমে এইববুত্তান্ত মহারাজ 
ভোজদেবের কর্ণগত হইল । 'মভাদিতা তাহার দৌহিত্র এবং বিঞ্মাদিত্যের পুত্র, 


উপক্রমণিকা । ৭ 


অন্তপ্রকাঁরেও যে শান্ত্রগ্রন্থের বিলোপ হইয়াছে, এঁতিহাদিকদ্গর তাহা 
অপরিজ্ঞাত নাই (১)। 

ঘাত হইলেই প্রতিঘাত ভইবার নিয়ম। লৌদ্ধেরা দাশ'নক বিচারে 
স্বপক্ষদমর্থন করিতে প্রয়ান পাইলেণ। খিদ্দুরধাশনিকগণও তাহা খণ্চন 
করিতে উদ্ভত হইলেন। এইবূপে তত্কালে দশনজগতে একরপ যৃগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধদিগের দাশুনিক হক খণ্ডন 
"করিবার জন্ত যেসকল উৎকষ্ট গ্রন্থনিচয় রচিত হইয়াছিল, তাহ'র মনেক- 
গুলি অগ্তাপি বিদ্ভমান রহিয়াছে । 

তখনও দেশ বহিঃশক্রদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। তখন দেশে শান্তি 
বিরাজমান! ছিল। কালে দেশের অবস্থার পাঁরবন্তণ হইল ”*চারাণে 
যাহা আছে, তাহার জগ্ত গ্রস্থান্তর নিশ্রয়োজন, কোরাছে যাহা নাই, 
তাহা অপ্রমাণ ও অসত্য, সুতরাং নে খ্রন্ত ধজূপ অসত্য ::গব উপদেশ 
দেয়, তাহ] অনিষ্টকর, তাহার অস্তিত্ব বাঞ্চনীয় নহে”_এই অক্ঠ ৪ ঘুক্তি- 
বলে থে-জাতীয় মেনাপতির আদেশে আলেক্জেন্দিয়ার বি” পপ্চকাপয় 
ভন্মীভূত হইয়াছিল, (২) ছুভাগ্যক্রমে সেই-গাতীয় খাছ হারতের 


কেন তাহার ঈদৃণ ছুম্মতি হইল? ইহ! চিন্ত। করিয়া তিনি নিহাস্ত ছু গ* গঠলেন। 
জ্যোতিষী-গণনায় স্থির হইল যে, প্রকৃত মঠাদিত্য গণিত নাহ। হাদি তা শরীরে 
একজন বৌদ্ধ পরকায়গ্রবেশ-পূর্বক অধিষ্5 রাঠয়।-হ | আপিলম্বে বারন"; 5 পর- 
কায়প্রবেশের বিঘটক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল । যেধিন ঘ সময়ে পারানগরীতে চছ ৪ত যন 
পরিসম।প্ত হল, সেই-দিন সেই সময়ে মঠাপতেোর দঠগ প্রাণবিষুক হঠল। হাহার 
পর ভারতবষের যেখানে যে শান্ত্রগ্রঙ্থ অণশিঠ ছিল, ততনমন্ত মঃগ্রহ করিয়া এবং 
ভারতীয় পর্ডিতবর্গকে ধার।নগরীতে সমবেত করাউয়], শান্গ্র্থ হইতে ৭৭ সমবেত' 
পর্ডিতমণ্ডলীর কঠস্থ শাস্ত্রবাকাসকল সংগহ করিয়া, মহারাডা ভোজ 'ক'নধেনু গ্রন্থ 
রচন। করেন। তিনি যেসকল শাস্তগ্রন্থ সম্পুন এবং যেসকল গ্রন্থের যে এ আশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, কামধেনুর প্র।রস্তে তাহ।র একটি সতত তালিকা দিফ়াছেন। 

(১ ) মহারাষ্্রায়দিগের অস্াদয়ক!লে তাহারা 'সহাদ্রিথণ্ড' পুন্তক বিনষ্ট ক'ণযাছেন। 
ইত্যাদি। 

(২) কেহ,কেহ বলেন, আলেক্জে শিয়া 4 পুস্তকালয় ভন্মীড়ৃত হইয়াছিল ৮ঠ, কিন্তু 
তাহ! মেনাপতির আদেশে হয় নাহ। 


৮ প্রথম লেক্চর । 


বহিঃশক্ররূপে উপস্থিত হইলেন (১)। যে প্রবল শক্রর আগ্রিমণে হিন্গু- 
রাজাদের অতুল এশবর্ধ্য ও পরমারাধ্য দ্েবমূণ্ট পর্যান্ত বিন৯ হইয়াছিপ, 
কে বলিতে পারে যে, এ আক্রমণে শান্ধগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নষ্টি? প্রবল 
বহিঃশক্রর পুনঃপুন আক্রমণে দেশ অন্তঃসারশূন্ত হইয়া! পড়িল । 

“ছিদ্রেঘনর্থা বহুলীভবন্তি।” এইরূপ সক্কটসময়ে হিন্দুরাজ'দের পরম্পর 
মনোমালিন্ত উপস্থিত হইল | জবন, দেশের রাজপদে অধিটিন্ত হইলেন । 
রাজবিপ্নবে যেসকল অনি হইয়া! থাকে, ভারতের সন্বঞ্ষেও তাহার 
কোন বর্জিত বিধি নাই; ভারতেও এসকল অনিষ্ট উপশ্তত হইল । 
দেশে ঘোর অশান্তির আবিাব হইল। এক হস্তে ধর্মগ্রন্থ ৭ অপর হস্তে 
তরবারি লইয়! ধর্ম প্রচার কর! ধাহাদ্দের রীতি, সেই শ্রেণীর রাজার 
প্রথম অধিকারকালে হিন্দু প্রজাদের কিদ্ধপ ছুরবস্তা হইপার সম্ভব, 
তাহ] সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 

তখন দেশের রাজা-প্রজা সকলেই আগ্মরক্ষা লইয়া ব্যস্ত। রাজা 
আর পণ্ডিতদিগের বৃত্তি নিক্বারণ করেন না, ওরনপুজের ন্যায় তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতে পারেন না। সেসময় কোনরূপে পোষ্যবর্গভরণ ও ধর্্মরক্ষা 
করিতে পারিলেই শান্ত্রবাবনায়িগণ কৃতার্থ হতেন । পোম্যবর্গভরণ ও 
ধন্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থোপাজ্জন করা তাহাদের আবশ্তক হয়া উঠিল। 
অর্থচিস্তা কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রচিন্তার স্থান অধিকার করিল। নান৷ 
কারণে লোকের ধর্মনিষ্ঠাও অপেক্ষাকৃত অন হইয়া পড়িল। এসময়ে 
বিগ্ভার উন্নতির আশ] দ্ুরাশামাত্র। কিন্তু তখনও বিগ্যাচর্চা একেবারে 
অন্তহিত হয় নাই। কারণ, তংকালে ব্রাঙ্গণদের ধন্মনিষ্ঠা কিয়ৎপরিমাণে 
আলোড়িত হইলেও পরিলুপ্ু হয় নাই । 

শান্্গ্রস্থনকল সংস্কৃতভাষায় রচিত। ব্যাকরণে ব্যুৎ্পত্তি না জন্মিলে 
সংস্কৃতভাষ।য় প্রবেশাধিকার হয় না। সংস্কতভাষাধ্যায়ীদিগকে বাধা হইয়! 


(১) সুলতান মামুদ ও নার্দিরশাহ প্রভৃতি বাস্তবিক ভারতবর্ষের বহিঃশক্র। 
তাহারা! রাঁজাবিস্তার-অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই । ভারতের ধনসম্পত্তি 
লুন করাই তাহাদের ভারত-আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক-কথায় বলিতে 
গেলে, তাহার রাজারূপে ভারতে উপস্থিত হন ন।ই,_দশ্তারপে উপস্থিত হইয়।ছিলেন। 


উপক্রমণিকা ও ৯ 


ব্যাকরণ 'অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং সেরূপ ছঃনময়েও পযাচরণের 
অধ্যয়ন বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দুিগের প্রান সমস্ত নিত্যনৈসি! ৪ ৮ অনুষ্ঠান 
ধন্মশাস্ত্রের অনুশাননে নিয়মিত । ধর্মশান্ত্র অপ্যরন না করিল বল্থকম্মের 
বিধিব্যবস্থা জানিবার উপার়ান্তর নাই। ধন াধায়ন। হপেক্ষাকৃত 
অন্নকাঁল ও অল্লারাস সাধ্য। ধন্মশান্্ব্যবসায়াদগের ধন্মগননার বাবছা- 
প্রদান ও ধর্মকর্দ্মাদিতে যতকিঞ্চিৎ অরথাগমণ্ ই 5 পক্ষ, 224, দশন্- 
"শাস্ত্রের অধ্যয়ন দীর্ঘকালসাধ্য এবং সমাজে দাশনিকাদগের ₹.% সমাদর 
থাকলেও ধন্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের হায় জাভাবের [নতা গ্র-ছন হইত 
না। ক্রমে পশনশান্থের অধ্যয়ন বিরল হইতে বিএশতন ৩:05 আর 
হইল। তখনও মধ্যে মধ্যে প্রবীণ প্রবীণ দাশনিক ৪ আপ গুতে] 
আবিভাব দেখা যায় বটে, কিন্ত তাহা বিকাপশ্রন্ত অঠেহন (15৭ শনিন 
চেতনাসমাগমের স্তায় অচিরস্থায়ী--পুক্ব প্রতিভার শেষ বিন এছি। 
অপ্রামঙ্গিক হইলেও এস্থলে সম্রাট আক্বপের শাম উর. শা পরলে 
অসঙ্গত হয়। মথায্সা আকবর কতকগ্াল অসাধারণ সপ ৭০ লহইরা 
ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার জন্মকালে সাদর শিক 
কন্তরী বিতরণ করিবার সময়ে হোমাউনের আশংস। সম্পশহতপ সশণতী 
হহরাছিল। আকৰর অপাধারণ প্রতিভাবলে রাজাশাণতনক গনাবগ। 
করিয়াছিলেন । তিনি জাতিনিবিশেবে ঠুলাপপে মমস্ত প্রসাীন ও তর পক্ষণা 
বেক্ষণ করিতেন। সংস্কতশাস্ত্রে তাহার বখেই অগ্তরাগ ছল । কাদত আছে 
যে, আকবরের যত্তে কতিপয় মুসলমান ব্রাঙ্দণবেশ বারণপুর্বক বপন স্বর 
নিকট সংস্কতশান্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকে অগ্ুম।ন তিন বে, 
“অল্লোপনিষৎ্ তাহার সময়ে এঁবদে শিক্িত মুসলমান ছারা ১5 তন্ব। 
অল্লোপনিষৎ্ কিন্তু অথব্ববেদের পৌঠাগাকাণ্ডের এদখান 0 শষহ। 
তাহার অর্থ অন্তন্ধপ | €স যাহা হক, আকবর মঙ্কো নান শাহার 
অন্যতম সভাগদ্‌ বিহারা কুঞ্চদাস পার্ক প্রকাশ? নাম অঙভ 5 বচন! 
করেন'। 'তাজিক'নামক প্রথ/৩ অনৃষ্ঠপু ড্যো তব প্র আগুন ভারি 
বা 'তাহার উত্তরাধিকারীদের উত্মাহেভ প্রচিত হইয়া থাকি. ২. ১)। 
৪ 


(১) 'পিরিনীকপ্রকাশা একখানি অভিধান ঠত্ত 2085 


হা 
€ 


১৪ গ্রথম লেক্চর। 


আকবর সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে সন্মানিত এবং উপাধিক্বীর! ভূষিত 
করিতেন (১) । তিনি রাজ্যশাসনের যে হুশৃঙ্খপা স্থাপন করিয়া যান, 
তাহ! তাহার ন্বর্ারোহণের পরেও অনেককাল দেশে শাগ্িবক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । আকবরের রাজনীতির ন্যায় তাহার সং-স্কু তান্থুরাগ ও 
তাহার সহিত অন্তহিত হয় নাই, তাহার উত্তরাধিকারীদের ম'ধাও অনুবৃত্ত 
ছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট সংস্কৃতগ্রন্থ পচিত হয়। 
শাজেহানের প্রসাদলাভের জন্য বেদাঙ্গ বার “পারসীপ্রকাশ'-নামক 
জ্যোতিগ্র্থ রচন। করেন: ২)। এখনপর্যন্তও গুজরাট-অধখলর মুনল- 
মানগণ সংস্কৃত অধ্যয়ন কনিয়। থাকেন । 


পারসীশবের অর্থ সন্কলিত হইযাছে। “তাজিক' সংস্কত ও পারসীক শর্দের সংযোগে 
রচিত একখানি জোতিগ্রস্থ । এই অস্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাপ্রণ।লী প্রদশ্নের জন্য এক- 
একটি শ্লোক উদ্ধত করা যাইতেছে 
'মাহশ্চন্দ্রে চ মাসে চ গুরো ক্রয়িণি মুশ্তরী | 
সিদ্ধান্তে পেমণে হল্লো৷ মেহর্‌ স্যাৎ করুণাকয়েঠ ॥'-(পারসীকপ্রকাশ )। 
'ধদ1 আপতাপো ভবেদুষ্মুনস্তোহথবা চত্্রপুজ্ো গলিম্বঝযুক্তঃ | 
যদ] মুশ্তরী মালখানাগতঃ স্তান্তবেভুমিপ।লোহথব! বাদশাহা।॥' (তাজিক )। 
প্রথম শ্লেকের ব্যাখ্যা অনাবশ্তক | দ্বিতীয় শ্লোকটির তাৎপর্য লিখিত হইতেছে ।-- 
যাহার জন্মকালে আপতাপ অর্থাৎ সখ্য দুষ্যুনস্থ অথাৎ শক্রগৃহস্থিত, মথব। চন্তর পুত্র 
অর্থাৎ বুধ গিম্বকযুক্ত অথাৎ পাপগ্রযুক্ত, মুশ্তর মর্থাৎ বৃহস্পতি মালখানাগত 
অর্থাৎ ধনগৃহগত হয়, সেই ব্যক্তি তৃমিপাল অর্থাৎ রাজা, অথবা বা'দশাহা অর্থাৎ 
সম্রাট হয়। 
| (১) কাদম্বরীর টীক।কার ভানুচন্দ্র এ গ্রন্থের মঙ্জলাচরণে লিখিয়াছেন যে, 
“শবীবাচকঃ সম্প্রতি ভানুচন্দ্র; অকব্বরস্প্পতিদত্মানঃ।' 
এ গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে-_-প।তিশাহ-ঞঅকব্বরপ্রদাপিতোপাধ্যায়পদ- 
ধারক * * * ইত্যাদি । 
ভানুচন্দ্রের শিষ্য সিদ্ধচন্দ্র কাদম্বরীর উত্তরভাগের টাকা করেন। তিনি পুম্পিক।য় 
এইকূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন _- | 
'শ্রীঅকব্বরপ্রদ্দত্তযুস্্হমাপরাভিধানমচ্রোপাধ্যায়' ইত|াদি। 
(৯) পারসীপ্রকাশের প্রথম প্লোক এই_ 
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কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অন্ুপধুক্ত রাজগণ সিংহাঁসনারূড হইলেন। 
রাজ্যশাঁসনবিষয়ে তীাহার্দের অনাধারণ ক্ষমতাও ছিল না, বলবতী ইচ্ছাও 
ছিল না। অন্নে অল্পে তাহারা বিলাসের বশবর্তী হইয়া উঠিলেন । রাজার 
দৃষ্টি না থাকায় রক্ষাধিকৃত অমাত্যবর্গ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আন্ত 
করিলেন। শাস্তির স্থানে অশান্তির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রজাদের 
নানারূপ ছুঃখকষ্টের পরিসীমা রহিল না । অত্যন্ত গরম হইলেই জল হয়। 
*বিধাতার মঙ্গলময় ইচ্ছায় ভারতের শাসনদও ইংরাজের হস্তে স্তস্ত হইল। 
রাজবিপ্নবের প্রথমাংশে যেসকল অস্থুবিধা অনিবার্য, ই'"রাজনাজের 
রাজ্যাধিকারের প্রথমাংশেও তাহ অন্পবিস্তর হইয়াছিল। 

ইংরাজের স্থশাসনে খন দেশমধ্যে শান্তি বিরাজমান! ; ই্রাঁজী- 
বি্ভার প্রভাবে দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । ইংরাজ নি:জ বিদ্বান্, 
সুতরাং বিগ্যান্ুরাগী। এতদ্দেশীয় আধ্যগণ পরলোক প্রধান ছিলেন। 
তাহারা পরলোক লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইছলোকেন জন্ত 
বড়-একট। ভাবিতেন না। ভূমণ্ডলে যে-কয়েকট!] দিন থাকিতে হইবে, 
তাহ! কোনো-একরূপে কাটির! গেলেই তাহারা যথেষ্ট মনে কারততন (১)। 
তাহাদের দর্শন অধ্যাত্মবিদ্ভাবিশেষ, ইহ] পুব্বেই বলিয়াছি। ইউরোপীক্স 
মনীষিগণের রুচি অন্তরূপ। তাহারা ইহলোকের সমুন্নাতর জন যত 
পরিশ্রম ও যত্ব করিয়াছেন এবং করিতেছেন, অধ্যাত্ম্থনয়ে তঠ যত 
করা আবশ্তঠক মনে করেন না। ইউরোপীয় অধিকাংশ দশন বা বিজ্ঞান 
ইহলোকের বিষয় লইয়৷ প্রণীত, স্তরাং ভৌতিক । অনেক দেশীয় 
বিগ্যার্থিগণ ইউরোপীয় দর্শনাদি অন্যয়ন করিয়াই পরিতৃপ্ত হতেন, 
দেশীয় দশনাদির প্রতি দৃক্পাতও করিতেন না। অধিকস্ধ দেশীয় শাস্ত্রে 


নত্বা শ্রীভুবনেশ্বরীং হরিহরো লহ্বোদরাদীন্‌ দ্বিজান 
শ্রীমচ্ছাহজহানরেন্দ্রপরমপ্রীতিপ্রসাদ।প্তয়ে । 
কৃত্বা সংস্কতপারসীকরচনাভেদপ্রদং কোতুকং 
জ্যোতিঃশাস্ত্রপদোপযে।গি সরলং বেদাঙ্গরায়ঃ ইধী2 ॥ 
€ ১ ) কথিত আছে, মনুষ্যের পরমাযু অল্লপ। ভূমওলে অল্পদিন থাকিতে হয়। এই 
বিবেচনায় লেদমশমুনি নিজের বানের জন্য পণকুটীর-নিশ্মাণও আবশ্যক বিবেচন! 
করেন নাই। আধ্যগণ ইহলোকে এমনই আস্থাবান্‌ 


১২ পথম লেকৃচর । 


কোন সত্য বা চিস্তরিতব্য বিষর আছে, তাহার] ইহা মন করিতেও 
পারিতেন না। ধাহারা দেশীষ্ব শাস্্নিচয় না জানিরাই তংদদন্ধে একটা 
সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন এখং শদন্ুবূপ সংস্কার পোষণ করে”, তীাহারাই 
যে ইংরাজীবিগ্ভার অনভিন্ঞ দেশীর শান্সব্যবসায়ীপদিগকে “বিদৎঙ্কারাচ্ছন্নঃ 
বলিয়া প্ণা করেন, ইহা £কীতুঁকোদ্দীপক হইলেও দুঃখের 'নসয়, সন্দেহ 
নাই। 

এখন ক্সোত অন্যদিকে ফিরিতেছে। ইংরাজীবিদ্ভাধে *1 ছা্রগণ 
বুঝিতে পারিয়াছেন নে, দেশীম়শান্ত্রে সতা আছে, চিন্ত'্তব্য বিষয় 
আছে। কারণ, ইউপ্োশীয় আনেক মনীষী সংস্কতশান্ত্রঅণমনের জন্য 
তাহাদের অমন্য সময় বর করিতেছেন) সংস্কতণান্ত্র অবধ্ন করিয়। 
অপরিপীম আনন্দ অন্তভপ করিতেছেন ; সংস্তশান্ত্রে নৃতত নুতন বিষয় 
অবলোকন করিয়া বিল্মিত ভইতেছেন) সতস্কতশাস্ত্রের উত্কর্ষ বুঝাইয়! 
দিবার জন্য প্রবন্ধ প্রচার করিতেছেন। রাজ রাঁজকীয়ভাষ'র বিদ্যালয়ে 
সংস্কতশিক্ষা প্রবর্তিত কপিস্াঞছেন, উচ্চ-সংস্কতশিক্ষার জন্য সংস্কতবিদ্ভালর 
স্থাপন করিয়াছেন; বিলপুকল্প চতুষ্পাগীর পক্ষার জন্য নান'বিধ স€ুপায় 
অবলম্বন করিতেছেন; ালের ছাত্র ও অধাপকদিগকে বত্তি প্রদান 
করিতেছেন ; উপাধিপরীক্ষার স্ষ্টি করিয়া কৃতবি্য ছাত্র ৪ মধ্যাপক- 
দিগকে প্ররস্ভি করিতেছেন; মোগাতর অধ্যাপকদ্িগকে উপাধিদ্বারা 
সন্মানিত করিতেছেন। নহ্রের সহিত হস্তলিখিত সংস্কতপুস্তক রঙ্গ 
করিতেছেন; হন্তলিখিত সংন্শপুস্তকমকলের সুচী প্রস্তৃতের জন্ত বিস্তর 
অর্থব্য় করিতেছেন; আশিয়াটিক সোসাইটাকে সাহাফ্য করিয়া এবং 
অন্য উপায়ে সংন্থৃতপুস্তকাবলী মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছেন । 

এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সংস্কতশান্ত্র অন্থঃসারশুন্ত 
নভে । উহাতে গভীর সতাসকল নিহিত রহিয়ীছে। উহাতে জানিবার ও 
ভাবিবার ব্ষির অনেক আছে । কেন না, শর ব্যক্তিরা যাহা আচরণ 
করেন, অপর ব্যপ্ডিরাও প্ভাহাই করিয়া থাকেন (১)। এইজন্য, ইংরাজী- 
বিগ্ভায় যাহারা পারদ তা লাভ করিয়াছেন বাঁললে নিতান্ত অতুযুক্তি হয় 


খপবদাএতি পরে দেবে তরে। জন 077 হিগবদগীতা ৩২১) 
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না, সংস্কতবিদ্যা-শিক্ষার জহ্যা--সংস্ক তদর্শনের আলোচনার জন্য, ৯হাদের 
প্রচুর আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এ কণা প্রমাণ কাপপার জগ্য 
অধিক দূরে যাইতে হইবে না। উদারহদর বাবু শ্রগোপাপ পশ্থ মাল্পকের 
ফেলোশিপের প্রবর্তন এবং দেশীরশাস্ত্রের অন্রণালনাথ শাক্ষতণগ্ুলীর 
উপস্থিত সমাগমই তাভার যথেষ্ট প্রমাণ | দেশীয় বা জাতীয় বিগ্তাৰ অগ্চু- 
শীলন করা সকলেরই কর্তব্য । জাতীয়বিগ্ভার অন্ণীলন- -গাতায়শান্ত্রের 
আলোচনা ভিন্ন কোন জাতিই সমু্ত হইতে পারেন না। অন্ঠান্ত 
সভ্যদেশের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হদর। যায়। এ 
বিষয়ে মুসলমানভ্রাতাদের আচরণ প্রশংসনীয় । তাহারা আতানপিদ্যার 
অনুশীলন না করিয়া কেবল রাজকায়বিগ্ভার অনুশীলনে পরিচপ্ এন না। 

সৌভাগাক্রমে আমরা এমন রাজা পাইয়াছি, নিশি প্রঠাক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে আমাদের শান্ালোচনার জন্ত আমাদিগশে উহমাহিত 
কাঁরতেছেন। অপক্ষপাতী ইউরোপীয় পরিতবগের আখছে দেখান 
দশনাদিশান্ত্রের প্রতি অনুরাগ অন্করিত ও রাগার 'সগ্পুগতে পল্লাধিত 
হইয়াছে । অধ্যবসার়-অবলম্বনে কতবিচ্ছমগুলী উহা প্ুশফা,শ “শাভিত 
করিবেন, এপ আশা করিলে অসঙ্গত হইবে না। রাদাবছগান প্তাবস্ 
দেশীয় মনীষিগণ যখন দেণার দশনাদির সুক্ষ হইতে কক্তম 'ব.ঃসকলের 
অনুশীলন ও পর্যালোচনা করিবেন এবং পদেপনে শাল তাপদিগের 
অপারণীম ক্ষমতা ও কৌশল অবদণাকন কংরয়া তাহাদেএ প্রঃ5 অকাখিম 
ভক্তিরনে পরিপ্লত ২ইবেন, তখন এদেশ খিষ্ঠাবিষয়ে যুগান্থবের প্রাছভাৰ 
হইবে । ক্ৃতবিদ্যগণ শান্সতন্ব অবগত হহবার জন্য হউরোপাদ পঞ্ডিত- 
দ্িগের অন্বাদের প্রতি নিভর কাঁরুখন ন|, -স্বঘুং শাস্ত্র পথযালোচনা 
করিয়া শান্ত্রতত্ব অবগত হইবেন, 5১1 কমনা করিতেও কত মধুর । যখন 
সত্যসত্যই উহ কার্ষেয পরিণত হহবে, তএনকার মাধুর্মা বুকাহছা দিবার 
উপায় নাই,_-সে শুশুদিনের তুলনা ণাই। আশা করা অনু 5 নহে যে, 
অনধিবিলর্ধে সেই শুভপিন সমাগত হইবে। শুভক্ষণে কুতাবগিদিগের 
 শুভবুদ্ধি হইয়াছে । হহা। কাধ্যে পারণত হইলে, দেশের উপকার ত 
হইবেই, ক্লুতবিগ্ভগণও অল্প লাভবান্‌ হইবেন না। দেশীয় বঞ্প 'বদেশায়- 
ভাবায় প্রচারিত না হইলে তাঙানা তাধা জানিতে পারেন না, “নজেদের 
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বস্তব নিজেরা চিনিতে পারেন ন1, নিজেরা সমাদর করিতে জানেৰ না, পরের 
পরিচয়ে ও পরের সমাদর দেখিয়া! চিনিবেন ও সমাদর করিঙছে শিখিবেন, 
ইহ] কৃতবিদ্ভদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে । এরপ দৃষ্টান্তও একান্ত 
বিরল নহে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত বলিয়া যাহ' গ্রহণ করা 
হয়, শাস্ত্র পর্যযালোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহ এদেক্ছ 
বহুকালপুর্বে সমুদ্ভাবিত হইয়াছিল। পৃথিবীর গতি, গোলত্ব '« *নরাধারত্ব 
প্রভৃতি শতশত বিষয় ইহার দৃষ্টাস্তম্বরূপে নির্দিষ্ট হইতে পাবে ' সে যাহা! 
হউক, এখন সাধারণ্যে দেশীয়বিষ্তাপ্রচারের সময় নিকটবত্তী হইয়াছে। 
যাহারা এই উপাদেয় বিষয়ের প্রবর্তক ও সাহায্যকারী, ইতিহাসে 
স্বর্ণাক্ষরে তাহাদের নাম লিখিত হউক । সর্বমঙ্গলা তাহাদের মঙ্গল করুন । 

ধাহারা দশনশাস্ত্রের অনুশীলনে সমুৎস্থুক, “দর্শনশান্ত্র নীরস ও 
কঠিন”__-এই প্রবাদবাক্য শুনিয়া তাহারা যেন মন্দোৎসাহ না হন, ইহাই 
প্রার্থনীয়। অধিকাংশ প্রবাদবাক্য অপেক্ষাকৃত অজ্ঞলোকের প্রবন্তিত। 
প্রবাদবাক্য শুনিলেই তাহ! অটল সত্য বলিনা বিশ্বান করা অসঙ্গত। 
আবার প্রবাদবাক্যগুলি কেবলই অলীক,-উহার মূলে কোনও সত্য নাই, 
সহস। এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অন্ুচিত। স্থিরা১ত্তে প্রবাদবাক্যের তথ্য 
পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে আস্থা বা অনাস্থা স্থাপন করা কর্তব্য। 
উল্লিখিত প্রবাদবাক্যে দুইটি অংশ আছে ;_-১ম, দশনশান্্র নীরস; ২য়, 
দশনশান্ত্র কঠিন। এই অংশদ্য় পৃথক্‌ পৃথক রূপে আলোচনা করা 
যাইতেছে। 

যাহাতে রন আছে, তাহা সরস) মাহাতে রদ নাই তাহা নীরস। 
“দর্শনশান্ত্র নীরস* এই প্রবান্ধাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে বে, প্রবাদ- 
'অঙ্টার মতে দর্শনশান্ত্রে কোন৪ রস নাই। কিন্ত রসের সত্তা বা অপত্। 
নির্ণয় করিতে হইলে, রসের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । রসের 
প্রকৃতি জানিতে পারিলে, রসের সন্ত! বা অপত্তা সহজে নির্ণীত হইতে 
পারে। আলঙ্কারিকদিগের মতে "অলৌকিক চমৎকার,__রসের প্রাণ বা 
সার (১)। চমতকার--একপ্রকার আনন্দ বা বিম্মর । যাহার অপর দাম 


(১) “লোকোত্তরচমৎকারপ্ররণঃ কৈশ্চিৎ প্রম'তুভিঃ। 
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চিত্তবিস্তার' (১)। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার অন্শীলন বা 
পর্যালোচনায় সুখান্থুভব ব৷ বিম্ময় জন্মে, তাহ 'সরদ” এবং যাহার অনু- 
শীলন বা পর্যালোচনায় সুখান্থুভব বা বিন্ময় হয় না, তাহ? 'নীরস”। 
এইখানেই “দর্শনশাস্ম নীরস” এই প্রবাদীংশের মেরুদণ্ড ভাঁঙয়া গেল। 
কঙ্গরণ, বাহার দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন করেন, তাহারা যে তথ্ধারা 'নর্্মল 
আনন্দ অন্থভব করিয়া থাকেন, ইহার অপলাপ করা অসম্ভব । দশনশান্ত্রের 
"অনুশীলনকারিগণই ইহার প্রকট প্রমাণ । ধাহারা ইউরোপীয়শ'ন্ত্ে ক তবিদ্ত, 
তাহার! দেশীয়দর্শন না হউক, ইউরোপীয়দ্রশন অবশ্তই অধ্যয়ন করিয়াছেন। 
আমার বিশ্বাস, ইউরোগীয়দশন অধ্যয়ন করিয়। তাহারা বি:খষ আনন্দ 
অনুভব করিয়াছেন। বিদ্বান ব্ক্তি বিগ্ভারসাস্বাদন করিতে পারেন না, 
এ কথা অশ্রদ্ধেয় । সাহসপুর্ধক বলিতে পারি যে, উপস্থিত শাক্ষতমণ্ডলী 
আমার উক্তি সমর্থন করিবেন । সুহদ্বিয়োগাদি করুণাদ্িরসেৰ আলম্বন, 
স্থতরাং উহা! কেবলই ছুঃখময়, উহাতে সুখান্ুতব হয় না-.এই আপত্তি 
খণ্ডনের জন্য আলঙ্কারিকের! বপিয়াছেন যে, করুণাদিরসেও ঘে পরমম্ুখের 
আবিঙাব হয়, সহ্ৃদয়দিগের অনুভবই তাহার প্রমাণ (২)। 

সত্য বটে, দর্শনশাস্ত্র অধায়ন করিয়াও কেহ কেহ স্তবখান্তু *ব করিতে 
পারেন না। কিন্তু রসময় কাব্যশান্্ অধ্যয়ন করিয়াও ত কেহ কেহ 
রসান্ুভব করিতে পারেন না। তা বলিয়া কি কাব্যশান্কেও নীরস 
বলিতে হইবে? দশনশান্ত্র অধ্যয়ন করিঘ়াও স্তখান্থৃভব না কারবার 
কারণ--দশনশাক্সের নীরসতা নহে । বাহার স্থখান্ভৰ করিতে পারেন 
না, তাহারা বুদ্ধিদোৌব্বল্যবশত দশনশাস্ত্রে প্রবেশাধিকারলানে বাঞ্চত, 
অথবা তাহাদের রসব্ষয়িণী বাসনা নাই। রসবিষায়ণী বাসনা না থাকলে 


স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মান্বাদ্যতে রসঃ ॥ 
, রসে সারশ্চমৎকারঃ সব্বন্রাপ্যনুভূয়তে ॥ (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ |) 
(১) 'হুখাবশেষপধ্যবাসি হচমৎকা রং প্রত্যপি' ইত্যাদি । (শব্দশক্তিপ্রকান্িক: )। 
“চমৎকার শ্চিত্ুবিস্ত।ররূপে। বিস্ময়।পরপধ্যায়।'€ সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পপচ্ছেদ )। 
(২) 'করখাদাবপি রসেজায়তে যথ্ পরং হখম্‌। 
সচেতনামন্ুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্‌ ॥' (সাহিত্যদর্পণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ), 
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বসের আম্বাদন বা অনুভব হয় না (১) । কাব্য করিবার সন্ত যেমন 
বীজভূত-শক্তি ব৷ সংস্কারবিশেষ 'অপেক্ষণীয়, কার্য বুঝিবার জন্ট ও সেইরূপ 
বীজভূত শক্তি বা সংস্কারবিশেষের অপেক্ষা আছে । যথাক্রমে সক্ত শক্তি- 
ঘ্বয়ের নাম-_কতৃত্বশক্তি ও বোদ্ুত্বশক্তি। ধাহার বোদ্ৃত্বশক্তি ন'হ, তাহার 
নিকট উৎকৃষ্ট কাব্যও উপহাসাম্পদ হইয়া থাকে ২)। ইহাও আলঙ্কারিক- 
দিগেরই সিদ্ধান্ত । কাব্যবিষয়ে আলঙ্কারিকেরা যে সিদ্ধান্ত শরিয়াছেন, 
দশনশাস্ত্রসম্বন্ধেও সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই প্রযুক্ত হইতে পা-:প। অতএব 
স্থির হইতেছে যে, দশ্নশাস্ত্রের রসাস্বাদনে অসমর্থ ব£ক্িই উক্ত 
প্রবাদাংশের আঙ্টা । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, দশনশাস্ত্রে দি রন আছে, হবে এ রণ 
কি-নামে অভিহিত হইবে ? এতছুত্তরে বক্তণা এই যে, উহ! 'অদ্ভতরণ, 
বলিয়া অভিহিত হইতে প'রে। বিন্ময় বা চমতকার যে-রসের স্কারিভাব, 
তাহার নাম অন্রত-রস” (৩)। স্বপক্ষস্তাপন ও পরপক্ষ প্রতিধ উপলক্ষে 
দশনকারগণ যেরূপ অলৌকিক কৌশল ৭ অদ্ভুত পাণ্ডিঠ্য প্রদশন 
করিয়াছেন, তাহা পধ্যালোচনা রিলে 'ত্ন্ত বিম্মিত বা চমত্কৃত 
হইতে হয় । কোন আলঙ্কঃরিকের মতে রসমা বই “অদুত” (৪) শুর্গার, 
বীর, হাশ্ত প্রভৃতি অদুতরসেরই অবান্তর প্রভেদ। দশনশাক্সন্বন্ধে যাহ। 
বলা হইল, অন্ঠান্তশীস্বসন্বন্ধেও তাহ! বলা যাইতে পারে। সমস্ত শাস্ত্রেই 
অসাধারণ কৌশল ও পাগুত্য প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহার পধ্যালোচন। 
করিলেও অল্লাধিক চমতকারের বা বিস্ময়ের আবিভাব হহয়া থাকে। 
স্ৃতরাং সমস্ত শাস্ত্রেই অল্লাধিক-পরিমাণে অকুন্রস বিদ্যমান রহিয়াছে । 


শশাশশাা শি পল ০ শী শিশাশশ্াীশীশীত ১ পশ ২ সপ পাশা শী 


(১) “ন বিদ্াতে তদান্বাদেো বিন। রত্যাদিবাসনাম ।, (সাহিহ্যদপণ। তৃতীয় 
পরিচ্ছেদ )! 
(২) 'শন্তিং কবিহবাজদপঃ অন্গারবিশেষ । যা শিনা কবিতৃং ন প্রসরেৎ প্রহ্থ ভং 
বা উপহসনীয়ং শ্।াৎ। (কাব্য প্রকাশ )। 
(৩) 'অভুতো বিনয়স্থায়ি তাবে! শদ্ধব দৈবহঃ।” (সাছিভাদর্পণ | তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।) 
(৪) “রনে সারশ্চমত্কার? নগদ এাপান্ুভুয়তে। রর 
5চ্চন২কারসারহে সপ্গআপা। ভটতো রস। | 


তন্মাদভতমেবাহ কুভা নারায়ণে। পনন ॥ (রহ হদপণ | হিখায পরিচ্ছেদ | ) 
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শৃঙ্গার, হান্ত প্রভৃতি মনোমত কয়েকটি রস যেখানে নাই, তাহাই যদি 
'নীরস” বলিয়! পরিত্যক্ত হয়, তবে তত্দ্রসপ্রধান কয়েকখানি কাব্য 
ভিন্ন কোন গ্রন্থই অধ্যেতব্যশ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে না। 

দর্শনশান্্র কঠিন” ইহা প্রবাধের দ্বিতীয় অংশ । এ অংশে সত্য আছে। 
দর্শনশান্ত্রের কাঠিম্ত ছুই কারণে হইয়াছে ;--ভাষা ও প্রতিপাগ্ত বিষয় । 
অশ্রুতপুর্ব অনন্স্থলভ কতকগুলি পারিভাধিকশব্দ দর্শনশাস্ত্বের ভাষা- 
গত কাঠিন্ত সম্পাদন করিয়াছে । দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপান্ঠ-বিষয়সকল 
সক্ষম হইতে সুক্মতর। সুতরাং উহাতে বিষয়গত কাঠিন্তও যথেষ্ট আছে। 
কেবল দর্শনশান্ত্ই কঠিন নহে । সকল শাস্ত্রে অন্নাধিক পরিমাণে 
অশ্রুতপূর্ব অনন্যসাধারণ পারিভাষিক শব ও প্রতিপাগ্ত বিষয়ের হুক্ষমতা 
আছে। অতএব সকল শাস্ত্রই অল্লবিস্তর কঠিন। কিন্ত শান্ত্রকারগণ 
যেরূপ কৌশল ও বিবেচনা পূর্বক বিষয়সকলের সন্নিবেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে কাঠিন্ত অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়াছে। তদ্দারা সোপানা- 
রোহণের স্যায় অপেক্ষাকৃত অল্নায়াসে শাস্ে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। 

“বিষর়সন্নিবেশের কৌশলেও দর্শনশান্ত্রের কাঠিন্ঠ কিছুমাত্র নিরা- 
কৃত হয় নাই,,-তর্কের অন্ধুরোধে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, 
দর্শনশান্ত্রের অনুশীলনবিষয়ে সমুত্সুক সুধীগণের উৎসাহ মন্দীভূত হই: 
বার কোনও হেতু দেখা যায় না। কারণ কাঠিন্তের চরম ফল-_ 
পরিশ্রমের আধিক্য। যে বিষয় যত কঠিন, তাহা আয়ত্ত করিতে 
তদন্ুরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু পরিশ্রম ভিন্ন জগতে কোনও 
কাধ্য সম্পন্ন হয় না। অথচ পরিশ্রম করিতে হইবে বলিয়া কেহই 
কর্তব্য কার্য্য হইতে বিরত হন না। অলসপ্রকৃতি লোবেই পরিশ্রমকে 
ভয় করিয়া থাকে । জনৈক গ্রন্থকার অলসের একটি উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্যয়ন ছুঃখেক় হেতু, কে 
এই ছুঃখকর্‌ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়? €(১)। ক্লৃতবিদ্যগণ এই উক্তি 
শুনিয়। হাস্তসংবরণ করিতে পারিবেন না। আশা কর! অন্যায় নহে 


(১) 'অননে। বদতি ছুঃগগেতুবে হদধারনং কো হোতদধ্োতুং শক্ত; 1) 
(কাতবপঞ্জিক! )। 
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যে, ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে অজ্ঞুন যেমন আনন্দিত *ইতেন (১), 
দশনশান্ত্রের অনুশীলন করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম করি ₹ হয় বলিয়। 
স্থধীগণ তেমনি দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইবেন । নিকষপ্রস্ত+ দ্বার। যেমন 
স্বর্ণের উতৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হয়, পরিশ্রমদ্ধারা সেইরূপ শময়ের উৎ- 
কর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইতে পারে । যে-বিষয়-সম্পাদনে যে-পারমাণ পরিশ্রম 
আবশ্তক হয়, সেই বিষয়ও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট বলিয়া পাৰ"!ণিত হওয়া 
সঙ্গত। অনায়াসসম্পাগ্ত বিষয়ের উৎকর্ষ কদাচিৎ পরিলাঁঞ্চত হইলেও 
সাধারণতঃ পরিশ্রমান্থমারেই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচিত হয়া থাকে । 
লোকে ইহার প্রচুর দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাওয়া যায় । ধর্ম, অর্থ, "শাম, মোক্ষ, 
এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম ও মোক্ষের উত্তরোত্তর উংকর্ষও ইহার 
উত্তম দৃষ্টাত্ত। ধন্ম বহুল-আয়াস-সাধ্য বটে, কিন্তু মোক্ষ বহুল হম-আয়াস- 
সাধ্য--অনেক-জন্মপরম্পরা-আয়ানলভ্য । 'অথচ মোক্ষ অ:পক্ষা উৎকৃষ্ট 
বা মোক্ষতুল্য বস্তস্তর নাই । 

অভিনিবেশপূর্বক বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মঞ্ষ্য স্বভাবতঃ 
পরিশ্রমশীল। পরিশ্রম কর! মন্ুষ্যের স্বভাবপিদ্ধ । কারণ, সাখ্যাচাধ্যদের 
মতে মনুষ্য রজোবিশাল অর্থাৎ রজগঃ প্রদান (২)। রগোগ্ণ চিল, 
অর্থাৎ ক্রিয়াশীল (৩) । সুতরাং রজঃপ্রধান মনুষ্যের পক্ষে ক্রিনা। অর্থাৎ 
কোন-নাকোঁন একটি কারধ্যোর অনুষ্ঠান স্বাভাবিক। শিশুদিগের 
নিনিমিত্ত হস্তপদাদিনঞ্চালন £ বালকদিগের বস্ত্ুনকলের ধাণ, বিক্ষেপণ, 
বিনাধন ও অপরাপর নিষ্কারণ অনুষ্ঠান; যবা1, প্রৌঢ় ও নুদ্ধদিগের 
হস্তপদ্দাদির চাপল্য ও অগ্ঠান্ত বৃথাচেষ্টা এই কারণেই সমুদ্ছত হইয়াথাকে। 
কেন না, প্রাকৃতিক নিরম ভিন্ন স্বভাবের অগ্যথাকরণ সাধ্যাগীত। সহ্ত 
সহ্ত্র শিল্পী একমত্যে যুগসহশ্র চেষ্টা করিলে ও সলিলের শীত নতা।, দহনের 
উষ্ণতা, তপনের প্রকাশকতা, পবনের মনোহর স্পর্শের অন্যথা করিতে 
পারে না। এইজন্তই সুষুপ্তিকালেও শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হস্তপদাদিনঞ্চালনের 


(১) “অতীব সমরং দৃষ্ট। হবো বঙ্তোপজায়তে । 1 মহাভারত) । 
€২) 'মধ্যে রজোবিশাল2১), (সাঙ্যকারিক। )। 
(১) “িপস্টস্তকং চলঞ্চ রজ$।” (নাঙ্্যকারিক: )। 
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অন্ুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবের অগ্তথা হইতে পারে না এপিস্াই 
তগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“নন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ । 
কার্ধযতে হাবশঃ কম্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈপ্ ণৈঃ॥৮ (১) 

_-কেহ কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করিয়। থাকিতে পারে না। প%তির 
গুণসকল প্রাণিদিগকে কর্ম করিতে নিযুক্ত করে। তাহারা অস্থাবীণ গাবে 
পকর্্ম করিতে বাধ্য হ্য়। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছার হউক, মন্কুশ/ দখন 
কর্ম বা পরিশ্রম না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন সেই পরিশ্রম তক 
বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। 

কিন্ম বা পরিশ্রম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ_ এই সিদ্ধান্তে (কিছ কিছু 
আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। তাহ! ক্রমশঃ প্রদশিত ও মীন"সিত 
হইতেছে । প্রথমতঃ, নিদিধ্যাসন বা সমাধি, শান্ত্ে উপদিষ্ট হইয়াছে। »মাধি- 
কালে যোগীদিগের কন্ম পরিলক্ষিত হয় না। আননদ্বারা শরীর 'নশ্চল 
থাকে । কুস্তকদ্বারা প্রাণবারুর ক্রিয়াপর্যান্ত নিয়মিত হয়। সুরা" কর্ম 
মন্ুষ্যের স্বাভাবিক হইলে সমাধি হইতে পারে না, সমাধি হইলে 'ন্মের 
স্বাভাবিকত্ব-সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। এইরূপ উভয়পক্ষে থে দোষ হয়, তাগাকে 
দাশশিকেরা 'উভয়তঃপাশা রজ্জুঃ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (২)। থে 
রজ্জুর উভয়প্রান্তে বন্ধনযন্ত্র থাকে, তাহাকে “উভয়তঃপাশ। রজ্ছু' বলে। 
উভয়তঃপাশ| রজ্ইুর কোনদিকেই যাইবার উপায় নাই । কাগ্রণ, ঘে 
দিকেই যাওয়া! যাউক না কেন, বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়া 'অনন্ভব। 
উল্লিখিতশ্রেণীর দোনও এইরূপ । ঘে পক্ষই অবলম্বন করা যাউক না 
কেন, দোষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই । 

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ শ্বভাবেপ অগ্যথা 
করা সাধ্যাতীত হইলেও, প্রযত্রদ্ধারা কিয়ংকালের জন্ত কোন “কান 
স্বাভাবিক ধন্মের প্রতিরোধ বা বিরুদ্ধণম্মের সমাবেশ করিতে পাবা নায়। 
যেমন, অগ্নির দাহিক। শক্তি স্বভাবসিদ্ধ; কিন্ত একজাতীয় মণি আছে, 


(১) ভগ্গবদগীতা। ৩। ৫ 
(২) ইচকোপায় দ।শনিকেরা ইহ।কে ছাইলেম। 11)1165001) বলিয়া শি 
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যাহা নিকটে রাখিলে, তৎকালে অগ্নির দাহিক! শক্তি প্রতির্ক হয় (১)। 
তখন দহনের সহিত দাহাবস্তর সংবোগ করিলেও উহা দগ্ধ হয় ন|। 
জলের শীতলতা। স্বভাবসিদ্ধ হইলেও অগ্নি বা আতপ সংশোগে তাহার 
সাময়িক-উঞ্চতা-সম্পাদন বা! শীতলতার প্রতিরোধ হইয়া! থাকে । প্রক্রিয়া- 
বিশেষ দ্বারা জলের শ্বাভাবিক দ্রবত্ব কিয়ৎকালের জন্ত প্রাশ্চরুদ্ধ হৃইয়! 
করক। ও তুষারেরও উৎপত্তি হয়। সেইরূপ কর্ম মনুষ্নের স্বভাবসিদ্ধ 
হইলেও যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বারা সমাধিসময়ে তাহ! প্রতরুদ্ধ করা'' 
যাইতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক উপায় দ্বারা স্বভাবের অন্তথাকরণ সাধ্যাতীত 
হইলেও শাস্ত্রীয় উপায়ের অপাধ্য কিছুই নাই। আমাদের হন্রিয়সকল 
স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইলেও,--আমাদের 
মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইলেও, শাস্ত্রোক্ত শমদমাদি ও জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়- 
সকলের বিষয়প্রবণতা ও মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়৷ থাকে । মনুষ্য 
স্বভাবতঃ গুরু ও স্থূল হইলেও, লঘিমা ও অণিমারূপ যোগাঁবভূতি দ্বারা 
এত লঘু ও এত সুক্ম হইতে পারে যে, চন্দ্ররশ্মি-অবলম্বনে চন্দ্রলোকে গমন 
ও শিলার মধ্যে অন্তুপ্রবেশ করিতে সক্ষম হয় । যোগশাক্্রোক্ত বিভূতি- 
সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই । কেন না, যোগসাধন! 
দ্বারা যে-কোন-একটি বিভূতি লাভ করিতে পারিলে, শান্ত্রীর সমস্ত বিষয়ে 
যোগীর দৃঢ়তর বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে, এই অভিগ্রায়েই যোগশাস্ত্রে চিত্তের 
পরিকর্্ম (২) ও বিভূতিসকল উপদিষ্ট হইয়াছে (৩)। ইহার শতশত 


(১) ইহা? কি এশবেস্টস্‌ (45995৮০৪ ) ? 
(২) মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণ।€ স্থথছুঃখপুণ্য।পুণ্যবিষয়।ণাং ভাবনাতশ্রিত্তপ্রসাদনম্‌ ।, 
(পাতঞ্জলশ্ত্র | ১। ৩৩1) 
সথখসস্তোগাপন্ন সমন্ত প্রাণীতে মৈত্রী, ছুঃখিত সমস্ত প্রাণীতে করুণ, পুণ্যশীলদিগের 
প্রতি যুদিতা এবং পাপশীলদিগের প্রতি উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এই ভাবনাচতুষ্টয় 

যোগশান্ত্রে চিত্তপরিকর্তা বলিয়া! অভিহিত। 
(৩) “তম্মাচ্ছাস্ত্রীনুমানাচার্যোপদেশোপোছ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিষয়ঃ প্রত্যক্ষ কর্তব্যঃ | 
তত্র তছুপদিষ্ট।র্ঘেকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সব্্বং সহক্গাপিষয়মপ্যা পবর্গবৎ শ্রদ্ধীয়তে। 

এত্দর্থনেবেদ: চিন্ুপরিকল্্ শিদিগ্ঠাতি। (যাশভ য়া: 0৩৫7) 


উপক্রমণিকা। ১১ 


শাস্ত্রীয় দৃষ্টাত্ত দেওয়। যাইতে পারে। কিন্ত বাঁভগ্যভয়ে অধিক রষ্টা্ 
প্রদর্শনে বিরত হইলাম। 

তৃতীয়তঃ, কর্ম বা পরিশ্রম ছুইপ্রকার,বান্হ ও আভান্থরীণ। 
সমাধিকালে বাহাকন্শ না থাকিলেও আভ্যন্তরীণ কর্ম থাকে । কুম্তক- 
দ্বারা প্রাণবাযুর বহিঃসঞ্চার নিবারিত হয় বটে, কিন্ত আভান্তরীণ সঞ্চার 
নিবারিত হয় না। আভ্ান্তরীণ-বাযু-সঞ্চার না থাকিলে শদীর পুতি- 
'গন্ধযুক্ত ও গলিত হইতে পারে। শরীরধারণ গ্রযত্বও সমাধিকালে বিলুপ্ত 
হয় না। শরীরধারণপ্রযত্ব না থাকিলে যোগীর শরীর পাদয়া মাইতে 
পারে। প্রাণবায়ুর আভ্যন্তরীণ স্ধার থাকে বলিয়াই সমাধণ্ালে ঘোগী- 
দিগের পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পিপীলিকাসঞ্চরণের হ্যা এন: প্রকার 
স্গর্শ অনুভূত হয়, এবং প্রাণবাঘু ধমনীবিশেষে প্রতিহত হশা ঘণ্টাদি- 
ধ্বনির ন্যায় একরূপ ধ্বনি উৎপাদন করে, তাহাও যোগিএন অনুভব 
করিয়। থাকেন। ইহা যোগশান্ত্রে বণিত আছে। 

সমাধিকাঁলে ধ্যেয়বস্তর যথার্থ স্বরূপের যে পরিন্র্তি হইরা থাকে, উহ! 
'জ্ঞান'__-উহ! প্রত্যক্ষের পরাকাষ্টা, উহা “ক্রিয়া, নহে। ভিন কারণ) 
“ক্রিয়া,__কার্য। আত্মা মনের সহিত, মন উন্দ্রিয়ের সহ 5 ঈন্দিয় 
বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আন্মাতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়. ১-। “চান? 
হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা হয়; ইচ্ছা" কুতি বা গ্রদত্রের অন্যাৎ পানি বা 
নিবুত্তির উৎপাদন করে; প্রযত্্র' চেষ্টা বা কারিকরাপারের জনক; 
“ক্রিয়া” চেষ্টাজন্ত (২)। যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই “বপদ়্ে 
আমাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে। অথাং জ্ঞাত বিষয়টি উপাদেয় বা উত্রুট 
বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাহার “উপাদান” বা'সংগ্রাহ করিবা” ভচ্ছা, 
এবং জ্ঞাত বিষয়টি হেয় বা নিকৃষ্ট বগিয়া বিবেচিত হইলে, তাশাপ হান, 
বা বর্জন করিবার ইচ্ছা! হইয়া থাকে । অক্ঞাতবিবরে কথনও ই৮০া হইতে 
পারে না। “ইচ্ছা” তদন্রূপ প্রধন্র ঈৎপাদন করে। প্রযত্রদ্ধা-) 5] 


এপ পাশ শী্পীস্পীশী শী শীট শি ০- শীট টা শা িশীটিতিি তিশা শিপ তিশা শা ১ শপিক্পিত 


রর ই 
(১) “আজ্ম। মনসা নংযুজাতে মন হঞ্জিয়েণ ইব্জিয়মর্থেন ॥ (শ্তায়ভাষা ), 
(২) “গোনজন্য। ভবেদিচ্ছ। উচ্ছ[লগ%। কৃতি তবেৎ। 
+তিজগ্া হলো চট! তজ্জন্া। 7 গিয়515 ৮1 কাটল) 


২২ প্রথম লেকৃচর । 


জন্মে। চেষ্টা হইতে হান বা উপাদান সম্পন্ন হয় । স্থৃতরাং জান? ক্রিয়ার 
উৎপত্তির হেতু, উহা! ক্রিয়া নহে। 

যেরূপ বলা হইল, তাহাতে প্রতিপন হইতেছে যে, এক্রিয়” প্রমত্রমাধ্য, 
জ্ঞান, প্রযত্রনাধা নহে, প্রত্যুত ইন্ছ1 দ্বারা এযত্বের সাধ* : “প্রবত্র”7- 
চেষ্টাদ্দারা ক্রিয়ার সাধন । সুতরাং “জ্ঞান ও মানসী ক্রিয়া সালোক ও 
অন্ধকারের গ্ভার অত্যন্ক তন্ন পদার্থ । কদাচিৎ কোন কয়া কোন 
জ্ঞানের প্রষোজক” অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বা বাবহিতদ্ূপে গ৫শপরাহেতু 
হইলেও, এ প্ররোজকব্রিনাও বে জ্ঞানজন্ত ও জ্ঞান হইতে তি", তাহাতে 
সন্দেহ নাই । গ্রামাণদারা প্রমেয়ের যথার্থ স্বরূপের অবগতির এম জ্ঞান? | 
অথাৎ জ্ঞান” জ্ঞেয়বন্তর প্রকৃত স্বরূপ অবলম্বন করিয়া পয ণনন হয় ও 
তাহারই প্রকাশ করে (১)। “মানসী ক্রিয়া বস্তর স্বর্ণ অপেক্ষা 
করে না। বেমন পঞ্চাগ্রি-বদ্ভাতে (১) পুকুছ ও ন্ত্রা প্রভৃতি গ "১টি বস্তকে 
অগ্রিরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ আছে। শুরুবাদিতে অগ্রিপদ্ধ মানসী 
ক্রিয়া, জ্ঞান নহে । কারণ, উত] পুরুধপ্র ত্রপাধা এবং উহাতে বস্তুর 
স্বর্ূপের অপেক্ষা নাই । শভধিকন্ত, উহা বিধিণরতন্ব । প্রসিদ অগ্রিতে যে 
অগ্রিবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা “গান” মাননী কিয়া নহে । শারণ, উহা 
পুরুবপ্রবরসাধ্য নভে, উহা পন্ঙ্গবূপের অপেক্ষা করে, রর বস্থ তত্র, 
বিধিপরতগ নহে । মানদা প্রমান বস্ততন্র নচে, পুরুষতন্ব কেন না, 
পুরুধাদতে অগ্রিবৃদ্ধি পুরুষের ইচ্ডাবান। পুকুষ ইচ্ছা করিলে পুষাদিতে 
অগ্রিবুদ্ধি করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে অগ্নিবাদ্ধ না কধিতেও পারে। 
কিন্চ প্রসিদ্ধ অগ্বিতে ইন্ছিয়নন্বদ্ধ হইলে যে আসবি উৎপন্ন হুর, তাহা! 
পুরুখাদিতে অগ্নিবৃদ্দির ভার পুরধের উচ্ছাধীন নহে । উহা বগুতন্র। পুরুষ 
ইচ্ছ। না করিলেও উহা উৎপন্ন হইবে। সুতরাং প্রনিদ্ধ অগ্রিতে অগ্িবুদ্ধি 
ভ্ঞান, মানা ক্রিয়া” নহে। ফলতঃ জ্ঞান” বন্তত্বরূপবাপেক্ষ, মানসা 
কির বন্তন্থরূপশিরপেক্গ | জ্ঞান ও মান্সা ঝ্রিয়ার এই সখ প্রভেদের 
প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। 


হি এম সি মু না ভে ২০ ২২০ শশা পস্পীতশি শা শশিপিসিগিশ সী শি শিস সীপপিশ্পপ্পপাশপ পা? পপ ৮ ২ পিপিপি পিল শা পারাপার 


ণ 


(১) স্মরণ বাপিতে ভবে যে, যথ।খন্ঞানের গতি লক্ষা রাখিয়া ৯1 বলা হইল । 


॥ ০) আশ্ণালো।পনিফদাতিতি দর্পাটিনিদা সগাকিত অয়াছে।। 


উপক্রমণিকা । ২৩ 


“কম্ম বা পরিশ্রম মন্যোর স্বাভাবিক+_এই সিদ্ধান্তের তিক "ৃতীন 
আপত্তি এই হইতে পারে যে, কর্ম মন্গুযোর স্বাভাবিক ১৪:৭০ সলাত 
করা অসন্তব হইয়া উঠে। কারণ, কন্মরবঞ্জন ছিন্ন না হইলে শুক গইতে 
পারে না; পক্ষান্তরে, স্বাভাবিক কন্মবন্ধনের সমুচ্ছের সম্ভবণণ এক 

, এই আপত্তির উত্তর পুর্কোই প্রদত্ত হইয়াছে । লো ৬ উপানে 
কর্্মবন্ধনের সমুচ্ছেদ অসন্তন হইলেও, অনৌকিক আঅথাহ শা এন এপান্ে 
উ্তা সম্ভবপর হইবার কিছুই বাঁপা নাই । পিশেবজপে বিবেনা করিলে 
প্রভীত হইবে বে, দ্বিতীয় আপৰ্তির কিছুমান সারবন্তা না । হাতার 
কারণ প্রদশিত হইতেছে । 

“কম্ম বা পরিশ্রম করামনধ্যের স্বভাবসিদ্ধা তত নিন এন শের 
অর্থের প্রতি মনোযোগ করা আবগ্ভক। মনুধাশ তের 1, খাত, 
অর্থাৎ ইন্ড্রিাদিবন্ত শরীর । কারণ, মন্গধানহ পাঙ্গন ই প্রত ৩১৭1 
ধল্ম__শগারগত | "আগ্রা সংঘাতসংপৃক্ত হনে আাখা হি লাল দ বা 
বাঙ্মণত্বাদি ভাঠি” নাই। নট যেনন তত্তদ্বেশ পরিগ্রভপু ৫7 £ নমর 
অজাতশক্র, কোন শময় বৎসরাজ, কোনসঙয় বা কানসি হত হাতও 
তদ্ধরপ বিভিন্ন শরার পরিগ্রহ করিগা কোনিসময় মনল) কে সম বা 
পশ্বাদিবূপে প্রতীরমান হম। হাম মন্ডন, আমি জানত এ শাখকি 
প্রতীতি অবধ্যাসমাত্র অর্থাৎ ভ্রসাগ্রক জ্ঞান | আসি? লি আগা, 
তমঃপ্রকাশের শ্গার অন্যন্ত ভিন হইলেন, গোনপ্রল তি দি দি ভাত 
হন না। প্রত্যুত সংঘাত ও আমাকে তিবী করিয়া আন আন্যি)। 
আমি বাহ্ষণ” ইত্যাদি জ্ঞান হলনা পাকে । বগা আত? লি আএন 
ক্ষজিনাদি-ভেবা তাত। 

হিরো বরা হহাছে রে করা ভারত গাজার নাত 
মন্ধযাও ক্রিয়াঙ্গভাব। শরীরী তক পপাথ, জুতা হিগতা এক | 
অর্থাৎ সমপ্ত জড়বগই সন্্, রজত ৪ তি, এই গুনওয়ের কায । দে 
বা কাধ্য--উপাদানের সমাননন] ১য় খাকে ! হেনন টের দান? 
_সুি 5কা অথাৎ & ভিকানদারা চট শিন্মিত তয়, হই জন্তু ১৪ হত ০ কি 
স্থবর্ণদারা কুল শিন্িতি ভয়, এইজস্ঠ কিঞ্ছান। কব অপ : পাও, 
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ত্রিগুণাআ্মক। তন্মধ্যে মনুষ্যশরীর--রজঃ প্রধান, স্থতরাং 'স্রয়াস্বভাব। 
আম্মা জড় নহে, আত্মা চৈতন্তস্বরূপ বা চেতন। আত্মা ত্রিগুণাত্মক 
নহে, আন্মা গুণাতীত । গুণাতীত আত্মার ক্রিয়া হইতে পারে না। কারণ, 
ক্রিয়া রজোগুণের কাব্য । পক্ষান্তরে, শরীগের মুক্তি হয় না, আত্মার 
মুক্তি হয়। অতএব “কম্” শরীরের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, অনার মুক্তি- 
লাভের কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে না। | 

আম্মা গুণাতীত বলিয়া নিক্ষিয় | নৈয়ায়িকমতে ক্রিয়ার * দপ কারণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তদন্ুুসারেও আম্মাতে ক্রিয়। হইতে পারে ন । যাহার 
পরিমীণ অপকৃষ্ট অর্থাৎ যে বস্তু কোন-নিদিষ্টদেশ-পরিচ্ছিন্ন, তাহাকে 
মূর্ত বলে। মূর্তত্ব-_ক্রিয়ার কারণ। অর্থাৎ মুর্তপদী£ ক্রিয়ার 
আশ্রয়_ মূর্ত পদার্থেই ক্রিবা জন্মে । শরীর-মূর্তপদার্থ, স্থতরাং ক্রিয়ার 
আশ্রয়। আম্ম। “অমূর্ত-বিভ বা সর্বব্যাপক, এইজন্ত আম্ম। ক্রিয়ার 
আশ্রয় নহে। অর্থাৎ আম্ম-নিষ্ষিয়”। একটি রি সাহায্যে এই 


বিষয়টি সহজবোধ্য হইতে পারে । “গমন”_একটি ক্রিয়া। উত্তরদেশ- 


লি 


ংধোগান্কুল ব্যাপারের নাম 'গমন”। যে দেশে যে অধিদিতি থাকে, 
তদ্দেশ অপেক্ষা ভিন্নদেশত তাহার পক্ষে উন্তরদেশ । বে ব্যাপার বা 
ক্রিয়া! দ্বারা উত্তরদেশের সহিত সংযোগ সম্পন্ন হয়, তাহাই এউও্তরদেশ- 
সংঘোগানুকুল বাপার? বা গমনক্রয়া। যাহা “মুক্ত অথাৎ যাহার পরিমাণ 
কোন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ, তাহারই গমনক্রিয়া হইতে পারে । কেন না, 
মুত্তপদার্থেরই পুর্বদেশসংঘোগ বিনষ্ট হইয়া দেশান্তরের সঠিত সংযোগ 
হওরা সম্ভবপর | ঘযাখা “অনু, অর্থাৎ বাহার পরিমাণ দেশবিশেষ- 
পরিচ্ছিন নহে-বাহা বিভু বা সব্দদেশসংঘুক্ত, কোনরূপেই তাহার 
গমনক্রিয়া হইতে পারে না। কেন না, যে সমন্তদেশে অধিঠিত, তাহার 
পক্ষে দেশান্তর বা উত্তরদেশ সম্ভব হয় না। আতম্মা-অনুর্ত বা বিভু, 
স্তরাং আকসা ণনক্ষির”। 

জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, আত্ম! নিক্কিয় হইলে, তাহার কম্মও নাই, 
তাহার বন্ধনও নাই, তাহার ছেদনও নাই। স্থৃতরাং 'কর্মবন্ধন ছিন্ন 
হইলে আম্মা মুক্ত হন, অজাত পুল্রের শানকরণের হার” এই উল্ভি 
নিহাঞ হাখাম্পদ হইতেছে। শরীরের কলম দ্বারা বদি আম্মার বঙ্গন হয়, 
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স্তবে দেবদত্তের কন্ম দ্বারাও যজ্ঞদত্তের বন্ধন হইতে পারে? এতহুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, শরীরের কন্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ হইবার বাবা নাই। 
কেন না, শরীর ও আম্মাকে এক করিয়া-_ 
অহং স্ুলঃ, অহং কৃশঃ, অহং করোঘমি, অহং গচ্ছামি ।--- 

অর্থাৎ “আমি স্তুল, আমি ক্ৃশ”, আমি করিতেছি”, আমি যাই? তছি_ 
ইস্ত্যাকার শতশত অধ্যাস বা মিথখা জ্ঞান ৰর্তমান আছে। শরীর ও 
"আত্মর যখন অভেপ্রাধ্যাস রহিয়াছে, তখন শরীরের কন্ম আত্মার 
' বন্ধনন্বরূপ হইবে, তাহা আশ্চধ্যের ন্বিষয় নহে । দেবদত্ত ও যল্দত্তের 
ঘঅভেপাধ্যান নাই। অর্থাৎ আত্ম ও দেহকে এক করিয়া যেমন 
“অহং মন্তুষ্যঃঃ ইতাাদি অভেপ্াধ্যাস আছে, দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তকে এক 
করিয়া সেইরূপ অভেদাধ্যাস দেবদন্তের বা ষঞ্ঞদন্দ্রের নাই | এইজন্য দের্‌- 
কত্তের কনম্ম যজ্জদত্তের বন্ধনস্বরূপ হয় না। অধ্যাস বা মিথখ্যাজ্ঞান-_যত 
অনর্থের মূল। একএকটি মিথ্যাজ্ঞানের জন্য আমাদিগকে বিস্তর অস্ুবিধ। 
ভোগ করিতে হয়। ইহা সকলেই জানেন, স্থলবিশেষে পুল্রাদির কার্ষে)ক 
জন্য পিত্রার্দিকে দামী হইতে হয়। “সংসগাধ্যাপ” অর্থাৎ “আমার পুভ্র” 
“আমার পরিজন" ইত্যাদি 'মমকার' তাহার কারণ। সৈনিকের! যুদ্ধ করেন, 
সৈনিকের জয় বা পরাজয় রাজার ইষ্ট বা অনিষ্ট সম্পাদন করে। কারণ, 
সৈনিকদিগের প্রতি রাঞ্জার মমকার বা সংসর্গাধ্যান আত্ছে। ষেরাজার 
সৈনিকদিগের প্রতি মমকার বা স"সর্গাধ)াস নাই, পৈনিকদিগের জয় ব!1 
পরাজয়ে তাহার ইষ্ট ৰা অনিষ্ট হয় না। যে পৈনিক্দিগের প্রতি যে 
বাজার মমকার ব1 সংসর্গাধ্যান ছিল, বৈরাগ্যাদিকারণবশতঃ তাহার 
পেই অধ্যান অপনীত হইলে, সেই সৈনিকদিগের জয়পরাজয়ে আর, 
তাহার ইষ্টানিষ্ট হয় না। বাজষি জনকের তব্বজ্ঞান দ্বার “মিথ্যাপ্ঞান, 
অর্থাৎ অহঙ্কার-মমকার অপনীত হইন্নাছিল বালয়াই তিৰি বলিতে সম্্থ 
হইয়াছিলেন যে,__ 

“ “মিথিলায়াং প্রদ্রীপ্তারাং ন মে লাভে। ন মে ক্ষতিঃ 1 
'মিথিলানগরী প্রজ্লিত হইলে আমার লাভও নাই, ক্ষতিও মাই। 
তত্বজ্ঞানদ্বারা, উভয়বিধ অধ্যাস অর্থাৎ অহঙ্কার-মমকার বিদূরিত হইলে, 
শরীরের কর্ম আত্মার বন্ধনন্বরূপ হয় না। এইজন্ডই উক্ত হইয়াছে ফে,-- 

৪ 
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“অশ্বমেধলহত্রেণ ব্রহ্মহত্যাশতেন বা। 
পুণাপাপৈর্ন লিপ্যন্তে যেষাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতম্‌ ॥-- 
ধাহাদের হৃদয়ে ব্রহ্ম আছেন, অথাৎ ধাহাদের আত্মতএসাক্ষাৎকার 
হইয়াছে, সহত্র অশ্বমেধ ও শত ব্রহ্মবধ করিলে তাহারা পগ্যপাপলিপ্ত 
হন ন1।+ 

ফলতঃ বেদান্ত প্রভৃতি দশনের মতে বস্কগত্যা আত্মার কম্মপন্ধন নাই । 
মিথ্যাজ্ঞানমূলে আত্মার বন্ধন এবং 'মখ্যাজ্ঞান অপনীত ইই:পই “মুক্তি ' 
হইল' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মা সব্বদাই মুক্ত । এই“কল বিষয় 
যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 

স্তায়মতে 'প্রযত্র”--আম্মার গুণ, শরীরের গুণ নহে। ক্রেয়ানুকুল 
প্রযত্বের আশ্রয়--“কর্ভী”। অথাত যাহার প্রযত্রদ্ধার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, 
তিনিই “কর্তী” | শরীরে ক্রিয়া” জন্মে বটে, কিন্তু সেই প্িমার জনক 
প্রযত্ব-_-আত্মাশ্রিত। প্রথমতঃ আত্মাতে প্রবত্ব উৎপন্ন হয়, পরে সেই 
প্রযত্বদ্ধারা শরীরের “ক্রিয়া” নিশ্পন্ন হইয়া থ'কে। অতএব 'আত্মা”__ 
ক্রিয়ার আশ্রয় না হইলেও, ক্রিয়ার কর্তী। 

কক্রিয়)” অন্তগত হইলে 9, ক্রিয়ার কর্তা (ক্ুয়াগন্ শুভাশু 5 ফলভোগ 
করিবেন, সন্দেহ নাই । পুরুষের প্রধত্ব দ্বার! বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, নিক্ষিপ্ত 
বাণ বধের বধসম্পাদন করে। এস্বলে গতিক্ররা বাণসমবেত হইলেও, 
যে পুরুষ তাহার কর্তা, অর্থাৎ যাহার প্রযত্রদাণা বাণের ক্রিয়া সমুৎপন্ন 
হইয়াছে, সে-ই বন্ধের ফলভাগী, বাণ বধের ফলভাগী নহে । নেইরূপ 
ক্রিয়া” শরীরসমবেত হইলেও, শরীর-__ক্রিয়ার ফলভাগী নহে, ক্রিয়ার 

কর্তা আত্মাই তাহার ফলভাগী । সুতরাং ন্তার়মতে _ শরীরসমবেত ক্রিয়া! 
আত্মার বঙ্নস্বরূপ হইবে, ইহাতে কিছুই বিন্ময়ের বিষয় নাই। 

“কর্তা শাল্ত্রার্থবন্বাৎঠ (১)--ইতযাদি হ্ত্রদ্বার। বেদান্তদশশনেও আত্মার 
ওপাধিক কর্তৃত্ব অঙ্গীরুত হইয়'ছে। সাংখ্যাচার্যাদিগের মতে- “কর্তৃত্ব, 
গুণধর্ম, আত্মধন্ম নহে । তাহাদের মতে “কর্তৃত্ব গুণের ধর্ম হইলেও, 
এবং আত্মা! সম্পূর্ণ উদ্দাসীন বা মধ্যস্থ হইলেও, তিনি (আত্মা) কর্তার 
হ্যায় প্রতীয়মান হন। তাহার কারণ এই যে, বু্ধি_-ত্রিগুণাত্মিকা। 


(১) বেদাস্তদর্শন ২) ৩। ৩১ সুত্র । 
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প্রবত্তাদি__বুদ্ধিধন্ম। বুদ্ধি বিশেষভাবে আস্মার সন্গিহিতা বলিয', মাত্মা 
বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত হন। এই সন্নিধান বা সংযোগবশতঃ অণে হনা বুদ্ধি 
চিচ্ছায়াপত্তিদ্বার চেতনের ম্যায় প্রতীয়মানা হয়। এবং মুখের মালিগ্ত না 
থাকিলেও, মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পাঁড়লে, দপ্ণবণ্য মালিন্ত" 
যেমন মুখে আরোপিত হয়, তেমনি আমার করুত্ব ঘন পরলেও, 
বদ্দিধন্ “কর্তৃত্ব” বুদ্ধপ্রতিবিষ্বিত আস্মাতে আংরাপিত হয় গবান্ও 
হহাই বলিয়াছেন '-- 
প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুটৈঃ কন্মাণি নব্বণ:। 
অহঙ্কারবিমূঢ়াস্ব] কর্তাহমিতি মন্যতে 01 ১) 
সমস্ত কর্মমই প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ হয়। আম্মা 'অঠঙ্চাববিমুঢ়? 
অর্থাৎ হন্্রিয়াদিতে আত্মাধ্যাস দ্বারা বিমুঢ় হইয়া শিজকে 'কন্মের কর্তী? 
বলিয়া বিবেচনা! করেন। বুদ্ধিধন্মের আত্মাতে আরোপ ই খ'শয়াই, 
আত্মার সংসার এবং সখছুঃখভোগ বাপদিষ্ট হয়। হন্বজ্ঞান হহলে এই 
কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ, তত্বজ্ঞান সঞ্চিত ক্র বিনাশ বা 
বীজভাব নষ্ট করে। কর্মের বীক্ভাব নষ্ট হইলে, কণ্ম বিদ্ানান থণ্ট হলেও, 
ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কেন না, মিথ্াভন কণ্মফ্লের 
সহকারি_কাঁরণ। ধাহার আত্মতব্বসাক্ষাতৎকার হইয়াছে, ঠাহ'র সংঞ্চত- 
কম্মর্ূপ কারণ থাকিলেও, মিথ্যাজ্ঞানরূপ সহকাপি-কীধী ন'হ পলিয়া, 
কর্মফল উত্পন্ন হইবে না। এবিষয়ে শান্ধে একটি স্ন্দর পৃষ্টাপ্ঘ প্রদশিত 
হহয়াছে। তাহা! এই-__ 
'মিগাজ্ঞানসলিলাবসিক্তারামেবান্মভুমৌ কন্মবীজং ফণাক্কুরমাবভতে, 
নতু তন্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসলিলায়ামৃধরারামপি | । ২) 
বীজ অস্কুরোৎপত্তির কারণ। তাই বাঁলয়া নির্জল শুফভুশি5 বাজ 
বপন করিলে অঙ্কুর জন্মে না। কিন্তু জলপিক্ত ভূমিই অস্কুরেতপন্ভির 
উপযুক্ত স্থান। প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্শা-_বীজ, “আম্মা ভূমি, িথ্যা- 
জ্ঞান “জল, “ফল'_-মঙ্কুর, “তব্বজ্ঞান”_নিদাঘ অথাৎ গ্রীষ্ম পাত বা 
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(১) ভগবদগীতা।। ৩। ২৭। 
(২) চল্রশেখর বাচম্পতি। ভামঠী প্রন্থতি অনেক গ্রন্থে ইহার লম!”'থ বাঁকা 
আছে। 


২৮ প্রথম লেফ্চর। 


প্রথরতাপরূপে বর্ণিত হইয়াছে । উদ্ধৃতবাক্যের এই শ্র্থ নিষ্পন্ 
হইতেছে বে, মিথাজ্ঞানরূপ-জলসিক্ত আত্মরূপ ভূমিতেই কম্মরূপ বীজ 
ফলরূপ অস্কুর উৎপাদন করে, তত্বজ্ঞানরূপ নিদাঘদ্বারা যাগ্পার মিথ্য- 
ভ্ঞানরূপ সলিল নিপীত হইয়াছে, তথাবিধ শুফ উষর ঝআত্মভূমিতে: 
কর্মফল জন্মে না। 

প্রসঙ্গত্রমে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে কিছু দূরে আপিয়? পড়িয়াছি। 
এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে । পরিশ্রমের কর্তব্যতা-' 
বিষয়ে বক্ষ্যমাণ আপত্তি উঠিতে পারে। পরিশ্রম করিলে ক বা ছুঃখ 
হয়, ইহ। প্রত্যক্ষপিদ্ধ। দ্রঃখ স্বভাবতঃ 'থিষ্ট* অর্থাৎ দ্বেষের বিষয়। 
কেহই দুঃখ ভাগবামনে না । সকলেই ছুঃখকে দ্বেষ করিম গাকে। 
স্থতরাং দুঃখ “দিষ্ট' | পরিশ্রম ছু:খজনক, সুতরাং দদ্বিষ্টসাঁণন? | “দ্িষ্ট- 
সাধনতাজ্ঞান” নিবুত্তির কারণ । অতএব পরিশ্রমে প্রবুন্তি না হইয়া 
নিবৃত্তিই হইতে পারে। ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, দিষ্টনাধনতা- 
জ্ঞান যেমন নিবৃত্তির কারণ, “ইষ্টনাধনতাজ্ঞাণ” তেমনি প্রবুন্তর কারণ। 
ইষ্ট_ ইচ্ছার বিষয়। যাহ! পাইধার জন্য ইচ্ছা হয়, তাহার সাধন; অর্থাৎ 
ফন্দারা অভিলষিত বস্ত পাওয়া যায়, তাহাকে “ইষ্টসাধন” কতে। পরিশ্রম- 
ছারা অভিলধিত বস্তু লাভ করা যায়, সুতরাং পরিশ্রম “ই্সাধন” | 
কেন না, সুখ ও"্ছুঃখাভাবই সহজতঃ ইচ্ছার বিষয় হইজফ্আা থাকে । পরিশ্রম- 
দ্বারা স্থথ ও ছুঃখাভাব সম্পন্ন হয়। অতএব পরিশ্রমের 'ছিষ্টসাধনতা 
আছে? বলিয়া! যেমন তদ্দিষয়ে নিবুত্তি হইতে পারে, ইষ্টসাধনতা আছে» 
বুলিয়া সেইরূপ গ্রবুন্তিও ত হইতে পারে? এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, 
প্রবৃত্তি ও নিবুন্তি পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থ। এক বিষয়ে, এক কালে, এক 
পুরুষের পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবৃত্তি ও নিরুত্তি হওয়া একান্ত অসস্তব । কেবল 
'ইষঈসাধন তাজ্ঞানঠ প্রবৃত্তির এবং দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান' নিবৃন্তর কারণ 
হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই বিষয়লাভ ছূর্ঘট হইয়| পড় । কারণ, 
এমন বিষয় নাই, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখ সম্পাদন 
করে। সকল বিষয়ই অল্লবিস্তর সুখ ও ছুঃখের সাধন। কবি যথার্থই 
ৰপিয়াছেন, - | 

“নষ্ট কিমপি লোকেহন্রিন ন নির্দোম ন নিগুণম ) 
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সথখসম্প|দনে প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক। অভিলধিত শব্বাদি- 
বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্বন্ধ হইলে সুখের উৎপন্তি হইয়া থাকে । অভিমত 
বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ব__ইন্দ্রিয়পরিচীলনাসাপেক্ষ । অনেকগ্চলে অভিমত 
বিষয়ের সহিত ইন্্রিয়ের সম্বন্ধসম্পাদন-__চেষ্টানাপেক্গ | যাহারা অভিনয়- 
দশন ব। গীতশ্রবণ-ছগ্ঠ স্ুখানুভব করেন, তাহারা নাট্যশালাদ.ত যাইয়। 
অভিমতবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ সম্পাদনপৃর্বক সুখাগ্ঠ হব করিয়া 
থাকেন। দৃষ্টাতবাহুল্ের প্রয়োজন নাই। নিগিষ্টাচন্তে 1১স্তা করিলে 
সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক মথপাধনের মাত অন্ততঃ 
কিয়ন্মাত্র ছুঃখ অপরিহাণ্য রহিয়াছে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া কন বিষয়- 
গ্রহণ করাধায় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুণির পরিচালনা মাবস্ত ক 
হয়। “ইষ্টনাধনতাজ্জান”মাত্র প্রবৃত্তির এবং পাট সাধন তাভ্ঞান'দা এ শিরুপ্তির 
কারণ হইলে, প্রবৃত্তি ও নিবুন্তি একপ্রকার অনস্তব হইনা পরে! এই- 
জন্য আচার্য্যেরা পিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইষ্টনাপনতাজ্ঞান প্রণব কারণ 
বটে, কিন্তু বলবদ্দিষ্টসাধনতাজ্ঞান তাহার প্রাতবন্ধক। .ঘবসয়ে উতৎ্কট 
ব। অতিশর দ্েষ হয়, তাহার নাম 'বলবদ্ছিষ্টট । মহ ৭ বরমিশিত 
অন্নের ভোজনবিষয়ে কাহারই প্রবুর্ত হয় শা। মবুমিশিত অল লঙ্গাছু। 
তাহার ভোজন “ইষ্টপাধন” হইলেও, খিলমিশ্রিত অন্নের হান 
বিলবন্দিষ্টসাপন, | কেন না, বিষামশ্রিতঅন-ভোজনে বা হইতহ পারে) 
মৃন্য-_বলবন্ধিষ্ট । এইভন্য মধুবিধামশিত-মন্ন ভোজনে প্রবু ৪ হর না। 
ইঞ্সাধনতাজ্ঞানমাত্র প্রবৃণ্তির প্রতি কারণ হইপে, মধুবিষনি!শ তঅন্ন- 
ভোজনেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। তাহা হয় না ধলযাই, 'বপলবছ্ি্গ- 
সাধনতাজ্ঞান+ প্রবৃত্তির গ্রতিবদ্ধকরূপে স্বাকৃত ভহয়াছে। এবং পঁদষট) 
সাধনতাজ্ঞান? ণিবৃত্তির কারণ হহলে 9, “বিলবদিষ্টনাধনভাজ্ঞান' 'শবৃণ্তির 
প্রতিধন্ধকরূপে অর্গীরূত হইয়াছে । যে বিষয়ে উৎকট পা অতিশম্ 
অভিলাষ জন্মে, তাহাকে বলদিষ্ট কহে । বিলবদিগ্টনাধনতাদ্ঞান? নিবু- 
তির "প্রতিবন্ধক না হইলে, পাকাদিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে শা, বরং 
নখুত্তি হওয়াই সঙ্গত হয়। কারণ, পাক করিতে কষ্ট ভর. সুতরাঃ 
পাঁকের দিষ্টমাননতা* আছে । কিন্ত পাকের “বলদদিষ্টলাধন ঠা আছে, 
এভজন্ পাকবিষয়ে নিবু্ডি হয় না, প্রবনিউ ভইয়া থাকে? কিন না, 
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পাক করিয়। ভোজন করিলে যে তৃপ্তি বা সুখ হয়, তাহ: 'বলবদিষ্ট*। 
ইষ্ট ও দ্বিষ্টগত বলবত্ব স্বভাবতঃ ব্যবস্থিত নহে। অবস্থাভেকে এবং রুচি- 
ভেদে উহ! বিবেচিত হইয়া থাকে। এক অবস্থার যাহ “বলবাদ্দিষ্ট 
বলিয়া বোধ হয়, অবস্থান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া থাকে দার্শনিক 
কবি শ্রীহর্ষ যথার্থ বলিয়াছেন, 
'ভিন্স্পৃহাণাং প্রতি চার্থমথং 
ছিষ্টত্বমিষ্টত্বমপব্যবস্থম ।” 
হস্তপদাদির ছেদন “বলবদ্িষ্ট, কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা “ছি” না হইয়। 
ইষ্ট হইয়া থাকে। যখন হস্তপদাদিতে এমন দূষিত ক্ষত জন্মে যে, 
তাহ] ছেদন না করিলে ভীবনরক্ষা হইবার উপায়ান্তর থাকে না, তখন 
জীবনরক্ষার জন্ত লোকে হস্তপ্দাদি ছেদন করিতে কুন্টিত হয় না। 
তখন জীবনরক্ষা “বলবদিষ্ট* বলিয়া হস্তপদাদিচ্ছেদন “বলবদ্দিষ্ট” বিবেচিত 
হয় না। এমন লোকও শিতান্ত বিরল নূহ, যে জীবনবক্ষার জন্যও 
হস্তপদাদি ছেদন করিতে চাহে না। তাহারা বিবেচনা করে যে, 
মৃত্যু মন্বষ্যের অবশ্তন্তাবী, সকলকেই মরিতে হইবে । সুতরাং কয়েকদিন 
জীবনধারণের জন্য হস্তপদাপ্দ ছেদন করা সঙ্গত নহে। বীরগণ শক্রর 
উপর জয়লাভ এত অভ্যহিত বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং মহাজনেরা 
যশ এত ভালবাসেন যে, তচ্গ্ঠ তাহারা শরীররক্ষার দিকে দৃষ্টই করেন 
না। কবি বলির়াছেন,__ 
“চিন্তা যশসি ন বপুষি প্রায়: পরিদৃশ্তে মহতাম্‌ 15 

অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই । ক্ষুধার তাড়নায় শরীররক্ষার জন্য 
সকলেই ভোগন করিয়া থাকেন। ভোজন অল্পপরিশ্রমমাধ্য নহে । হস্ত- 
সধ্শালন, মুখপঞ্চালন ও আহাম্যবস্তর গলাধঃকরণে যে পরিশ্রম আবশ্তঠক, 
তাহ কাহারই অবিদ্িত নাই। অনেকে ভোজনকালে গলদঘম্ম হইয়। 
থাকেন, তথাপি ভোজন হইতে নিবুন্ত হন না। আবার দ্রইটি দুঃখ 
বলবদ্বেববিষয় হইলেও সমগ্নবিশেষে উহার মধো একটি ছুঃখ বিশেষরূপে 
“বিদ্বিষ্ট” হইয়া উঠে। তখন শর দ্বুঃখ পরিহারের জন্ত অপর ছুঃখটি 
অঙ্গীকৃত হয়। তত্কালে উহা] “বলবদ্দধিষ্টা বলিয়া বিবেচিত হয় না। 
শোকাকুলদিগের আত্মহত্যা ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত । ক্ষণিক সুখলাভের 
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প্রত্যাশায় লোকে কত কষ্ট স্বীকার করে, তাহা সকলেই অবগত 
আছেন। ইহার কারণও আছে। অভাব, বস্কর গৌরব সম্পাদন করে। 
মন্ষ্য-_রজঃ প্রধান, দ্ঃখ- রগোগুণের পরণামবিশেষ। হু হপাং মনুষ্য 
'ছুঃখে জড়িত' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুখ-সন্বগুখের কার্ধ্য । 
মন্ুষ্যের সত্বগুণ থাকিলেও তাহা প্রধান নহে। মন্ুষ্যের পঙ্গে ঢঃখ যেরূপ 
সুলভ, সুখ সেরূপ সুলভ নহে। কিন্তু স্থথের মোহিনী শক্তি অহপনায়। 
*লুখের প্রতাশা তাড়িতের গ্ভায় অন্থঃকরণে অনিব্পচনীয় এহসা উত- 
পাদন করে। ভূতাবিষ্টের ন্যায় দিখ্রিদিগ্জ্ঞানশৃন্ত হইয়া লাক সুখ 
সম্পাদনের জগ্ত ব্যাকুল হয়। সামান্য £সতু যেমন ভদ্র মাতের 
গতিরোধ করিতে সমথ হন্ন না, সেইরূপ বাধাখিপ্র তৎক''ল উৎসাহ- 
উদ্যম প্রতিহত করিতে পারে না। তখন কষ্টকে কণ্ঠ লগা বোধ 
হয় না। অক্রান্তমনে অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে পরুন হয়। 
এইজন্য কবি বপিয়াছেন,-- 

ন হি আখং ছুঃখৈর্বিনা লগতে? 
এস্কলে সুখশন্দ একণচনান্ত ও তঃখশবা বগবচনান্ত শাচষগ করিয়া 
কবি নিজের হক্মদ্শিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অভিন্বিবষ্ট ৮: চিন্তা 
করিলে প্রতীত হইবে যে, কবির বাক্য ষগার্থ, ইহাতে মঠ গর লেশ, 
মাত্র নাই। সত্যসত্যই একএকটি শখ লাভ করিবার জীগ্ত আম!দিগকে 
অনেকপ্রকার ছুঃখকষট সহা করিতে হয়। দুঃখের কশাঘাত শা গাকিলে, 
জগতে স্থখের এত আদর হইত কি না, সন্দেহ। প্রতিপক্ষ না থাকিলে 
কোন বস্তরই গৌরব পরিস্কুট হয় না। অন্ধকার যেমন আলোক র গৌরব 
ও উপাদেয়তার তুলা ও, অর্থাৎ অঞ্চকারের গাঠতার তারঠ*মা বেমন, 
আলোকের উপাদেয়তার তারতমা সম্পাদন করে, সেহরূপ ১৭, সুখের 
আদরের ও উপাদেয়তার তুলাদও কি না, তাহাও খিবেচা। 
স্থথং হি হুঃখান্ঠিন্নভয় শোভতে 
ঘনান্ধকারেঘিব দীপদর্শনম্‌ 1 
ঘেিতর অন্ধকারে দীপদর্শনের হ্যায় অনেক-হুঃখ-অন্ুভবের পন সুখ 
শোভা পায়,১__এই উক্তি দ্বারা কবিরও তাহাই অভিপ্রেত বলিয়া বৌধ 
হয় কি না, স্ুধীগণ তাহা |ববেঞনা করিবেন। ধনলাভ করিতে পারিলে 
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সুখস্চ্ছন্দতা হইবে, এই আশায় মুগ্ধ হইয়া ধনাজ্জনের জন্য লোকে 
কতই-না কষ্ট করিয়া থাকে । অধিক কি, যে শরীরের বা ঞ্লীণনের সুখ- 
স্বচ্ছন্দতা-সম্পাদনের জন্য লোকে ধনাজ্জনে প্রবৃত্ত হয়, ধন্াান্জনব্যাসক্ত 
ব্যক্তি তৎকালে সেই শরীর ব। জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করে ন ধনাজ্জনের 
জন্য শরীর বা জীবন বিপর্জন করিতেও কুন্তিত হয় না। ইহ মোহান্ধ 
মানবের অন্ুরূপ কাধ্য ঃ সুখের মোহিনী শক্তির উজ্জ্বল দৃষ্ট্। অআরধিক 
ৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই । ন্থখপ্রত্যাশাযর় কষ্টভোগের এবং সুবিধা-। 
সম্পাদনের জগ্ত অস্বিধাভোগের শতশত নিদর্শন সকালেই অবগত 
আছেন। অপরিধীম পরিশ্রম ও অন্গুবিধাভোগের পর আঁশলবিত-বস্ত- 
লাভ হইলে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার তুলনা নাই। আ'ভমত-বস্ত- 
লাঙ্তের এমনই মাহাত্মা “ষ, পরিশ্রমের ফললাভ হইলে গ'রশ্রম-ক্লেশ 
তত্ক্ষণাৎ অন্তহিত হয়। তখন উহা স্ৃত্তিপথেও অল্পই উদ্দিত হইয়! 
থাকে । মনে নূতন ক্ষুণ্তির মাবিরাব হন্ন। কলিদান যথার্থ বলিয়াছেন, 
“ক্রেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং পিধন্তে॥ 
অনায়াস্লব্ধ বন্তর লাভে? আনন্দ হয় বটে, কিন্তু প:রশমলন্ধ-বস্ত- 
লাভের "আনন্দ তদপেক্ষা সহশ্রগুণ অধিক, তাহাতে সান্দহ নাই। 
অনায়াসলব্ধ বস্তু অপেক্ষা পরিশ্রমলন্ধ বস্তু মনস্বীদিগের সমধিক প্রীতি প্রদ 
ও আদরণীয় হইয়া থাকে । লোকের অভাবের পরিনীমা নাই । অথচ 
পরিশ্রম ভিন্ন একটি অভাবও পুর্ণ হইতে পাবে না। স্থতরা- পরিশ্রমের 
উপকারিতা ও আবশ্তকত] সব্ববাদিপিদ্ধ। ফলতঃ পরিশ্রম আপাততঃ 
ছুঃখকর হইলেও, পরিণামে উহ অনীম সুখের কারণ হইয়া থাকে । 
,অতি সামান্ত অভাবও যখন পরিশ্রম ভিন্ন পরিপূর্ণ হয় না, তখন দর্শন- 
শাস্ত্রের অন্থশীলনের অভাব ধিনা-পরিশ্রমে বা পামান্ত পরিশ্রমে পরিপুণ 
হইবে, এরূপ কল্পনা করাও অপসঙ্গত। অলন 'ও সামান্ত ব্যক্তিদের কথা 
স্বতন্ত্র । মহদ্বক্তিদের অন্তঃকরণ সব্ধদাই উচ্চতম লক্ষ্যের প্রত ধাবিত । 
তাহারা কখনই সামান্ত বিষয় লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না। 
ক্রমোনতি যদি মানবের প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তবে মানব উচ্চ হইতে 
উচ্চতর, উচ্চতর হইতে উচ্চতম বিষয় লক্ষ্য ও অবলগন করিবে, 
এবং লক্ষের উচ্চতাই মাঁনবের মহব্বের পরিচাঁয়ক হইবে, ইহাও 
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স্রকৃতিক নিয়ম পলিয়! স্বীকার করিতে হয়। পরিশ্রম যণ্দ বস্থর 
উপাদেয়ত1 বা উতৎকর্ষের পরিমাণনির্দেশক হয়, হবে দর্শনশান্সের অন্থু- 
শীলন অধিকপরিশ্রমসাধ্য বলিয়া, দর্শনশান্্ সমধিক উপাদেয় ব! 
উৎকুষ্ট, ইহা নিঃনস্ক্চে বলা যাইতে পারে । পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, পরিশ্রমলদ্ধ বস্তই মনম্বীদিগের সমধিক এগ্রীতিপ্রদ । নে সুদী মানব 
ভূলোকস্থিত হইয়া ছ্যলোকস্থ জ্যোতিষ্কমগুলীর আকার, সম্মান, গতি, 
স্থিতি প্রভৃতি কত মচিন্তনীয় বিষয়সকলের তথ্যাবধারণ করিতে সমর্থ 
' হুইতেছেন, অন্তরিক্ষলোকস্থিত বিছ্বাৎ যাঁহাদের বুদ্ধিবলে বশীড়ত হইয়া 
কিন্করীর স্ঠাযর় আজ্ঞাসম্পাদন করিতেছে, অন্নপাক করিবার নমর স্থালীর 
আচ্ছাদন শরাবের স্পন্দনরূপ সামান্য ঘটনা অবলম্বনে ধাহার' আশ্চর্ধ্যকর 
কাক্্যমকল সম্পাদন করিতেছেন, নৈসর্গিক কম্মবন্ধন ছেদনপুর্বক 
ধিদেহমুক্তিলাভের জন্য ধাহার। অষ্টাঙ্গযোগের অন্থণীলন ক:৭তে কুন্ঠিত 
হন না, সেই ম্থধী মানবগণের পক্ষে দশনশাস্ত্ের অন্রণীলনেব পরিশ্রম 
“নিপীতকানকুটন্ত হরস্তে বাহিখেলনম্‌ ।৮- 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপরে যাহা করিতে পারেন, অমর চেষ্টা 
করিলে তাহা করিতে পারিব না, আমাদের পুজাপাদ পুন্বপুক্ষগণ যে 
দর্শনশাস্ত্রের স্যষ্টি করিয়াছেন, আমর! তাহার অন্ুশীলনও করিতে পারিৰ 
না, ইহ! নিতান্ত অশ্রদ্ধের় । ইহার কল্পনাও পক্জাকর। *কতকগুলি পর- 
শ্রম আমাদের এমন অভাস্ত হইরা পাড়ক্ছে যে, তাহা আর শত পরিঅম 
বলিগ়া বোধ হয় না। দৃষ্রান্ম্বরূপ তভোজনের পরিশ্রমের উল্লেখ করিতে 
পারা যায়। তাহার কারণ এই যে, পরিশ্রম অর্থাৎ শঞ্ষির পরিচালন! 
দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । অল্পশক্তির পক্ষে যাহা আয়ানকর বা পরি-, 
শ্রম, বঞ্ধিতশক্তির পক্ষে তাহা! বিনোদযমাত্র। একসময় যাহা সাদাতীত 
বলিয়া! বোধ হয়, চেষ্টাগ্রভাবে অন্তপময়ে তাহাই সাধ্যায়ত্ত বা মন্ায়ান- 
সাধ্য হইয়া থাকে । চেষ্টা হ্তরিলে নকল পরশ্রমেই অভ্ান্ত হইতে পার! 
যায়। *যাহার রদন। পিন্তদূষিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে শর্করা দেমন তিক্ত 
বলিষ। অনুভূত হয়, সেইরূপ ধাহারা কখনও দশনশাস্ত্রের অন্থশীলন করেন 
নাই, তাহাদের পক্ষে দশনশাস্ত্ের অন্ুশীণন আপাততঃ কষ্টকণ বশিয়া 
প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্ত পিত্রদূষিত ব্যক্তি পুনঃপুন: শকরার 
৫ 
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আস্বাদন করিতে থাকিলে, কালে শর্করার মধুরতা অন্থুভব ক্করিতে সমর্থ 
হয়, তাহার পিত্বদোষও বিদূরিত হয়? তদ্রপ দর্শনশান্ত্রের অনুবীলন করিতে 
থাকিলে, অন্নকাঁল পরেই উহার কষ্টকরত্ব থাকে না, অধিকন্তু অনুণীলন- 
কারী দর্শনশাস্ত্রের মাধুর্য অনুভব করিয়৷ নিরতিশয় আনন্দপাত করিতে 
পাবরেন। একটি বিষয় আয়ত্ত হইলে, অপর বিষয়টি জানিবার জন্য ওঁৎ- 
স্থক্য জন্মে ও তাহা অপেক্ষাকৃত অন্নায়ানে আয়ত্ত করা যায়। শ্রমের সঙ্গে 
সঙ্ষে ফললাভ হইলে, শ্রমের ক্টকরত্ব সহজেই অপনীত হয়। কবি বলিপনা-' 
ছেন ষে, যাহার রসনা অপবিগ্ভারূপ পিত্ব দ্বারা উপতপ্ত হইয়াছে, কুষ্ণনাম 
ও কৃষ্ণচরিত্রাদিরূপ শর্করা! তাহার পক্ষে রূচিকর হয়না । কিন্ত আদর- 
পূর্বক প্রতিদিন সেবা করিলে, উহা স্বাু বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং 
রোগের মূল বিনষ্ট করে (১)। 

উত্তম বাক্তির সমাদর যদি বস্তুর উতৎ্কর্ষের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে 
হিন্দুদর্শনের উতৎ্কৃষ্টত1 সর্ধবাদিসন্মত, বলা যাইতে পারে । কেবল দেশীয় 
সুধীগণের কথ! বলিতেছি না, ইউরোপীয় মনীষিগণের মূলবান্‌ সময়ের 
অনেক অংশ হিন্দুদর্শনের চচ্চায় নিযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ধাহার৷ 
তীক্ষমনীধাবলে বিজ্ঞানাদি নানাবিধ উৎকৃষ্ট শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া! তাহার 
সারোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হিন্দুদশন অকিঞ্চিংকর, অসার ৰা 
অনন্থদ্ধ প্রলাপমাত্র হইলে তীহারা বিজ্ঞানাদি উৎকষ্টশান্সের অনুশীলন 
পরিত্যাগ বা সন্কুচিত করিয়। হিন্দুদর্শনের অন্তশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন না। 
এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বিজ্ঞানাপ্ির অন্ুণীলনে স্ক্গদশাঁদিগের যে 
জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হয় না, হিন্দুদর্শনের অস্ুশীলন তাহার নিবৃত্তি করিতে 
পারে। বিজ্ঞান যে বিষয়ে. প্রদীপের আলোক প্রদান করিতেও অমর্থ 
হয় ন1, হিন্দুদর্শন তথায় সুর্যের আলোক বিকীর্ণ করিতে সক্ষম। বর্তমান 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কার্যযক্ষেত্র ভূত-ভৌতিক-পদার্থমাত্রে সীমাবদ্ধ । 


সপ" ০০৯০ িশিপিসপপেসস্সীক্পপপসপীল ৩ পসপ পতি 








(১) 'ম্তাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদ্দিসিতাহপবিদ্যা- 
পিত্তোপতপ্তরদনস্ত ন রোচিকৈব। 
কিন্বাদরাদন্ুদিনং খলু সেব্যমানা 
স্ব্দী তবেদপি চ তদগদমূলহৃত্ত্রী !" 

উদ্ভট । 


উপক্রমণি কা। ৩৫ 


“আত্মা, পরলোক” ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিজ্ঞান অল্পই অগ্রসর হইতে 
পারিয়াছে, ব৷ কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই। যখন বিজ্ঞান অধ্যাত্ম- 
বিষয়ে অগ্রসর হইবে, তখন দর্শনশান্ত্র হইতে প্রচুর সাহাযা পাইবে, 
এবং তখন দর্শনশান্ত্রের নিদ্ধান্তসকল “বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইবে। 

কেহ কেহ বলেন যে, বিজ্ঞানাদি শান্ের অনুশীলন করিয়া! যদি 
জগতের প্রায় সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায় এবং তদ্বাবা প্রয়োজন- 
নির্বাহ হয়, তবে আত্মদকে না জানিলেই বাক্ষতি কি? ইহ5লোকসর্বন্থ 
সংসারী জীবের অনুরূপ কথা বটে! শাস্ত্রে বলে, সংসারের সমন্ত বিষয় 
আত্মার উপকরণ বা প্রয়োজননির্বাহক। সমস্ত বস্, আন্মার্থ বলিয়াই 
প্রিয়। ধন আমাদের প্রির, কেন না, ধন আত্মার ভোগমাধন। স্ত্রী 
পুক্রাদি প্রিয়, কেন না, স্ত্ীপুক্রাদি আম্মার ভোগসাধন বা প্র.য়াজননির্ববা- 
হক। লোকে ধনের জন্ত ধনকে ভালবাদে না। শ্বাগজ্রার্দর জগ্ত 
স্্রীপুত্রাদিকে ভালবাসে না। আত্মার অভিলষিত-সম্পাদক বলিয়াই 
সকলকে ভালবাসে । এত প্রিয়তম স্ত্রীপুত্রাদিও যদি নিজেণ প্রতিকূল 
হয়, তবে তাহাদিগকে কেহই ভালবাসে না। আম্মা কি সব্বাপেক্ষা! 
শ্রিয়। আত্মাতে প্রীতি “নিরূপাধিক+ অর্থাং স্বাভাবিক | স্ত্রীপুত্রাদি 
সমস্ত বিষয়ে প্রীতি “সোপাধিক+ অর্থাৎ আত্মার প্রমতনারন বলিক্া। 
সুতরাং আত্মা নিরতিশয় প্রিয়, আম্মা অপেক্ষা প্রিরবস্ত নাই (১) । আম্মাকে 
না জানিয় ধাহারা আত্মার প্রীতিসাধন বিষয় জানতে পারিলেই 
কৃতার্থন্মন্য হন, তাহার! একান্ত হান্তাস্পদ ও নিতান্ত মোহান্ধ। দেবধি 
নারদ অপর সমস্ত বিদ্ভার পারদশী হইয়াও আত্মতত্ব জানিতে পারেন নাই 
বলিয়া শোকাকুলচিত্তে আত্মজ্ঞানলাভের জন্ত ভগবান্‌ মনৎকুমারের নিকট 


(১) “ন বা অরে সর্ধবস্ত কামায় সব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সব্লং প্রিয়ং 
ভবতি ধ'-বৃহদ।রণ্যকোপনিষত ২।৪1৫ 
“তত প্রেমাস্মা্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাজ্বনি | 
অতস্তৎ পরমং তেন পরমানন্দ তাত্মনঃ ॥'-_ 
পঞ্চদশী, প্নার 2 বাবক ও 
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শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন (১)। পুজ্যপাঁদ আগাধ্যস্বামী বলিয়াছেন 
ষে, আত্মতত্ব না জানিয়। সমস্ত বেদ ও অপর সমস্ত বিষ্া জা নলেও পুরুষ 
কতার্থ হইতে পারে না(২)। আমি সমস্ত বিষয় জানিতেছি পািত্যের 
গর্ব করিতেছি, বুদ্ধিবলে অত্যদূত কাধ্য সম্পাদন করিয়া জগত-ক চমতকৃত 
করিতেছি, অথচ কেহ দি জিজ্ঞাসা করে যে--তৃমি ক, তাহ! 
হইলে বলিব যে,"আমি কে, তাহা জানি ন1।” ইহা অপেক্ষা শোস্নীয় আর 
কি হইতে পারে? আীক দার্শনিক সক্রেটিস--আমি €₹”, তাহ! 
জানিতে উপদেশ দ্িয়াছেন। কিন্তু তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছি” £ঘ, “আমি 
কিছুই জানি না কেহ বুলন যে, "জ্ঞান কি', তাহা তিনি পরে জানিতে 
পারিয়াছিলেন। যাহ] হউক, হিন্দুদর্শনে আত্মার বিষয়ে বিস্তর বিশদ 
ব্যাখ্যা আছে। আতম্মজ্ঞ হওয়া সকলের পক্ষেই বাঞ্চনীয়. সুতরাং 
যত্তুপূর্বক দর্শনশাস্ত্রের অন্ুশলন করা উচিত। 

অনেক ইউরোপীয় পথত ইউরোগীয়দর্শন অপেক্ষা ভার তীয়দর্শনের 
উত্কর্ষবিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন। ভট্ট মোক্ষমূলর বিয়'ছেন যে__ 
“্মীধ্যমিক বা অধুনাঁতন ইটরোপীয়দর্শন অপেক্ষা ভারতীয় পুপাতন দশন 
অনেক জ্ঞানগভ । বিজ্ঞানের সাহাঁযো অনেক ডরধিগম্য বিষয়ের অধিগম 
হইতেছে বটে, কিন্তু আন্মজ্ঞানবিষয়ে প্রায় কিছুই হয় নাই৷ ভারতীয় 
নির্জন বনের গিস্তব্তার মধ্যে যে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল, 
জনাকীর্ণ কোলাহলপুর্ণ রাজমার্গে তাহ! পাগয়৷ যায় না।” জন্মণির 
সর্বোচ্চ দার্শনিক শোপেন্হর প্রকান্ত বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন যে-_ 
“ভারতীয় কাব্য ও দর্শন এক্ষণে ইউরোপে প্রচলিত হইতে আরম্ত 
হইয়াছে। অভিনিবিষ্টচিন্তে তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, 
তাহাতে এত গ্রভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে ষে, তাহার তুলনায় 


(১) “অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদ) * % * সোহহং ভগবে। 
মন্্রবিদেবাশ্মি। নাম্সরবিৎ। শ্রতং হেব মে ভগবদ্দশেভ্যন্তরতি শোকমাআবিদিতি। 
সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান শোকল্ত পারং তারয়তু।'-- | 
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ইউরো পীয়দর্শন অতি সামান্য বলিয়া প্রহীত হয়। সুহপা” আমর 
তারতীয় দশনকর্তাদের উদ্দেশে প্রনত না হইয়া থাকিতে গার না 
আমাদের স্বতই মনে হয় যে, মন্তষ্যজার্তির আছ্যস্থান উস্পশনের 
জন্মহবমি।” ফ্রেডরিক গ্লিগল বলেন যে_-গ্রীকৰশনের 8এরনার 
যুক্তিতন্ব ভারতীর়দশনের যুক্সিতন্তের নিকট প্রশ্ম,ট দিবালোকে শববা 
পৌনুখ ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের হায় প্রতীয়মান ভয়।” তিনি অ'র৭ বেন 
*যে--“পুরাকালে ভারতীয়গণ ষগার্থ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ ক রখা'তলেন। 
বেদান্তরশন শিক্ষা দেয় যে, মনুষ্য ঈপ্ধবের অংশ এবং ঈপ্পের মহিত 
মিলিত হওয়াই তাহার প্রত্যেক উদ্যম ও কার্ষোর মুখ্য উ পগ্.” 
ভিক্টর কোজিন্‌ দেশীয়শান্ত্রুর পক্ষপাভী হইয়াও বলিতে কাদা হইয়া- 
ছিলেন যে, “উপনিষৎ্-অব্যয়ন অপেক্ষা মঙ্গলদায়ক ও উন্নটিস'।ক মবায়ন 
ইহজগতে আর নাই!” “উপনিষতৎ-অধায়নে জীবদ্দশায় ঘেপ্প শাগ্তে 
পাইয়াছেন, মুত্যুকালেও সেইবূপ শান্তি পাইবেন, এরূপ আশা তিনি 
করিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর এই মত সমর্থন করিয়া বলেন যে, 
“মনুষ্যদিগকে স্থখে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্থ করাই বদ দশন- 
শান্সের উদ্দেশ্ত হয়, তবে বেদান্তদশনদ্বারা দে উদ্দেগ্র যেপ খ্রি হই- 
য়াছে, অন্ত কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে নম” সরু উহ্লমত £ঞান্ন 
বলেন যে-_-“বেদান্তাদির স্ুচারু প্রস্তাবসকল পাঠ করিলে ই পাস না 
করিয়া থাক যায় না যে, গ্রীনীর পিপাগোরস বা প্লেটো তাজাদের উচ্চ 
ফোয়ারাসকল ভারতীয় জ্ঞানীদিগের উত্স হইতে পূণ করিয়াছিলেন ।” 
ইউরোপীয় দূরদখিগণ কেহ ম্পষ্টভাবায় কেহ বা প্রকারাশ্গণে পাকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইউবোপীয়াদ্শন, ভারতীয়দন ইইতে, 
সংগৃহীত । ইহ] সম্ভবপর বটে। কারণ, গ্রীনদেশই ইউরোগাধ দশনের 
ও সভাতার আদি বিকাশস্থান। গ্রান্দেশ হইতেই ইউরোপের অন্যান্য 
দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হয । এ বিষয়ে ইউরোশায়'দগের 
মতভেদ নাই। আধুনিক ইউরোপায়াদগের মত অন্তরূপ ইহলেও, 
গ্রীনবয়দিগের মতে-মিশরদেশ বা ইজিপ্টে প্রথম সভ্যতার উংপন্তি 
হয়। গ্রীপীয় মনীষিগণ উহা স্বদেশে লইয়া যান বা মিশরীঘ*ণ শীসে 
মাইয়। বসবান করায় গ্রান্দেশে? সভ্যতার বিকাশ ইয়। এল সব্ব- 


৫ প্রথম লেক্চর । 


প্রথম দার্শনিক পিথাগোরস্‌ মিশরদেশে শিক্ষালাঁভ কপ্পেন। তিনি 
মিশরদেশে শিক্ষিত হইয়া এশিয়াথণ্ডের নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়। দেশে 
প্রতিগমন করেন এবং ইটালীর ক্রতনা-নগরীতে অধ্যাপনা করেন। 
তাহার দর্শনে জন্মান্তর অঙ্গীকৃত ও আমিষভোজন পাপঙ্জনক বলিয়! 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । প্লেটো! ইউরোপের সর্বোত্কষ্ট দাশনিক এবং প্লেটোর 
দর্শন ইউরোপের সর্ধোতকৃষ্ট দর্শন। ইনিও ইজিপ্টে বহুদিন বাস করিয়। 
শিক্ষাকার্ধয সম্পন্ন করেন। তিনি পরলোক মানিতেন এবং একেশ্বরবাদী' 
ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি ইজিপ্টেই একেশবরবাদ 
অবগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ পুর্বকালে ইজিপ্টই ইউরোপীয়দিগের 
উচ্চশিক্ষার স্থান ছিল। অন্ততঃ নবদ্বীপে কিছুকাল অধ্যয়ন না করিলে 
যেমন বঙ্গদেশীয়দিগের শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বলিয়! পরিগণিত হইত না, সেইরূপ 
ইভিপ্টে অধ্যয়ন না করিলে ইউরোপীয়দিগের শিক্ষাও উচ্চতা প্রাপ্ত হইত 
না। তাৎকালিক ইউরোপীয়দিগের পক্ষে মিশরদেশ নবদীপ ছিল, 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। মিশরদেশের সংস্কত নাম-_ঁমশ্রদেশ | কথিত 
আছে যে, অতি পৃর্ধকালে মিশ্রদেশ অতি উচ্চশ্রেণীর বাণিজ্যগ্থান 
ছিল । ভারতীয় আর্ধ্যগণ বাণিজ্যোপলক্ষে তথায় যাইতেন এবং সাময়িক 
বাদ করিতেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দেশীর লোৌকসকল তথার মিশ্রিত 
হইতেন বলিয়া উহার লাম “মিশ্রদেশ' হইয়াছিল। আম্যগণ সভ্য । 
অমরপিংহের মতে _মহাকুল, কুলীন, আর্য, সভ্য, সজ্জন ও সাধু, এই 
কয়টি শব্দ একার্থপোধক (১)। আধ্যগণকর্তক মিশরদেশে সভ্যতা প্রবর্তিত 
হয়। অতি পূর্বকালের ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এশিয়াখণ্ড প্রায় 
অপরিজ্ঞাত ছিল। তাহাদের পরিজ্ঞাত দেশসকলের মধো মিশরদেণে 
তাহার! প্রথম সভ্যত] দ্রেখিয়াছিলেন বলিয়া, সম্ভবতঃ তাহাকেই সভ্যতার 
আদিজন্মভূমিরপে নির্দেশ করিয়াছেন । পিখাগোরসের সময় এশিয়া- 
খণ্ডের অনেক দেশ পরিজ্ঞাত হইয়াছিল । এইজন্য তিনি মিশরে শিক্ষা- 
সমাপন করিয়া সবিশেষ অভিজ্ঞতালাভের জন্ত এশিয়াখণ্ডেব অনেক 
দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । তিনি ( পিথাগোরস ) সভ্যদেশে (মিশর- 


(১) 'মহাকুলকুলীনাধ্যসভানজ্জনসাধব$। ব্রহ্গবর্গ ২ 
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দেশে) অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া অসভ্যদেশে (এশিয়াথণ্ডে) পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পন। অপেক্ষা, তিনি সভ্যদেশে অধ্যয়ন প্রিসমাপু 
করিয়া সভ্যতর দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনা সমধিক 
সঙ্গত। নেযাহা হউক, ইউরোপীয় মনীষিগণ যে-ভার তীয়দশানে সমবিক 
আস্থাবান ও ভক্তিমান্, যে-ভারতীয়দর্শন বুদ্ধির নির্মলতা-সম্পাদনের 
উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের লীলাক্ষেত্র, আত্মজ্ঞানর উৎস, 
“মুক্তির সোপান এবং মৃত্যুভয়রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ, যে শারতসন্তান 
সেই ভারতীয়দর্শনের অনুশীলনের জন্য যত্র ও পরিশ্রম করি: 5 পরাক্মুখ, 
তাহাকে বিচারমুঢ় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। দরশনশাস্বকে দূর 
হইতে ব্যাত্ররূপে কল্পনা করিয়! ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। দাহসপূর্র্বক 
নিকটে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, উহা ব্যাদ্ব নহে, বিচিত্রবর্খো!শএত শ্থরভি। 
উহ! হইতে তীক্ষনখদংস্রাধাতের ভয় নাই, যত্্পৃন্বক উহা,ক দোহন 
করিলে পুষ্টিকর সুমধুর ক্ষীর পাওরা যাইবে। 
“আশকঙ্কসে যদগ্রিং তদিদ্ং স্পশ্ক্ষমং বত্রম্‌ ।” 
যাহাকে অগ্নি বলিয়া আশঙ্ক1৷ করিতেছ, তাহ] অগ্নি শভে, পণযোগ্য 
রত্ব । 





দ্বিতীয় লেকৃচর | 
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দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্বে দর্শনশাস্্ের পরিচয় 
দেওয়! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দর্শনশান্ত্র কাহাকে বাল, তদ্বিষয়ে 
দর্শন” এই সংজ্ঞা! বা নাম হইতে কতদূর সাহাযা পাওয়া য'য, তাহার 
আলোচনা করা যাইতেছে । দৃশ্ধাতু ও ল্যট্‌, ঘৃটু বা অনট্ প্রশারের যোগে 
দর্শনশন্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । দৃশ্ধাতুর অর্থ জানিতে না পাবিলে দর্শন- 
শবের বুত্পত্তিলভ্য অর্থ জান! যায় না। রাতুর অর্থ জাশিতে হইলে 
প্রথমেই ধাতুপাঠের প্রতি দৃষ্টি পড়ে । ধাতুপাঠে দৃশ্ধাতু “প্রক্ষণ অর্থে 
পঠিত হইয়াছে। প্র উপসর্গ পুর্ব ঈক্ষধাতু হইতে পপ্রেক্ষণ'ণন্দ উৎপন্ন 
হইয়াছে। অতএব ঈক্ষুণ'তুর অর্থ নাজাশিলে দৃশ্ধাতুর অর্থ জানিতে 
পারা যায় না। ধাতুপাঠে ঈক্ষ্পাতু দর্শনার্থে পঠিত। জৃতরা" ধাতুপাঠের 
সাহান্যে দৃশ্ধাত্ব এবং ঈক্ষ্ধাতুর অর্থ অবগঠ হইবার প্রত্যাশা বিফল 
হইল। কেন না, ধাতুপাঠ 'অনুনারে দৃশ্ধাতর অর্থ প্রেক্ষণ এবং ঈক্ষ- 
ধাতুর অর্থ দর্শন। এখন উপায়ান্তর-অবলম্বনে দৃশ্ধাতুর অর্থ স্থির 
করিতে হইবে। 

উপারান্থরের সাহায্যে অর্থনির্য করিতে হইলে প্রয়োগান্ুনারে অর্থ- 
নির্ণয় করা উৎকৃষ্টকল্প। প্রারৃতভাষায় দুশ্ধাতুর স্থানে “পেকৃথ” 
আদেশ হয়। বিষ্ভাপতির “পেখন্” এবং বাঙ্ষালাভাষার “দেখ*পন্দ প্রাকৃত 
“পেক্খ'শন্দের অপত্রংশমাত্র। চক্ষুরিত্দ্রিয়জন্ প্রত্যক্ষস্থলে সচরাচর “দেখ, 
বল! হইয়া থাকে । সংস্কৃতভাষাতেও চাক্ষুষজ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ দৃশ্ধাতু 
প্রযুক্ত হয়। মহামহোপাধ্যাঁয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বলিয়াছেন যে, চংক্ষুব- 
জ্ঞানই দৃশ্ধাতুর মুখ্য অর্থ। দৃশ্ধাতুর অর্থ চাক্ষুষজ্ঞান, ইহা নৈরায়িকেরাও 
স্বীকার করেন। উহ সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য 


নামকরণপ্রণ।লী । ৪১ 


চাক্ষুষজ্ঞানসাধন চক্ষুরিক্দ্িয়ের নাম দর্শনেক্তিয়। অত এব বুঝা যা তেছে 
যে, চাক্ষুষজ্ঞানের সাধন শাস্ত্রই দশনশান্তর । 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চক্ষরিন্ড্রিয়ই চাক্ষষজ্ঞানের সাধন, শান্স চাক্ষধ- 
জ্ঞানের সাধন হইবে কেন? এতছৃত্তরে বক্তব্য এই যে, দশন*'দ্ব সাক্ষাৎ 
না হউক, পরম্পরা আম্মসাক্ষাংকারের সাপন বটে। কেন না; দশনশাঙ্ধ 
আম্মমননের উপার। আম্মমনন যোগরূপে পরিণত হইলে আম্মসাক্ষাংকার 
প্হয়। সত্য বটে, আত্মসাক্ষাৎকার চাক্ষুষ কি নানস, তদ্দিনূর 'ববাদ 
হইতে পারে, কিন্তু উপনিষদে অনেকস্থলে আত্মসাক্ষাৎকার অথে দৃশ- 
ধাতু এবং ঈক্ষধাতু প্রণুক্ত হইয়াছে । অতএব আম্মনাক্ষাৎণার চাক্ষুন- 
ানস্বরপ, এরূপ বলিলেও কোন বাধা হইতে পারে না। যদিও 
রূপবদ্বহিদ্রব্যই চাক্ষুষজ্জানের বিষয় হইয়া থাকে, তথাপি লৌকিক গ্রত্যক্ষ- 
স্থলেই তথাবিধ নিম, আত্মার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ লৌকিক নহে, অ.শী-কক-_ 
যোগজধন্মজন্ত । হযে যোগজ ধর্ম দ্বারা অতীন্দ্রয়, সঙ খ্যবাহত এবং 
বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ বস্তরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যে ঘোগজ- 
ধন্মবলে ভাগীরধী ও সমুদ্র পরিপীত, দণ্ডকরাজ্য অরণ্যে পরিনত হইয়াছিল, 
সেই যোগজ ধনম্ম দ্বার আত্মার চাক্ষুষপ্রতাক্ষ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই । বিশ্বরূপদশনকালে ভগবদিচ্ছায় অজ্জুনের দিব্য 
চক্ষুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্ার! চম্মচক্ষুর অদৃষ্ঠ বিষরসকল৪ তিনি 
দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ বেদবাস যোগপ্রশ্তাবে সঞ্চয়কে 
দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র প্রদান করিয়াছিলেন । এইজন্য তিনি শুস্তিনা- 
রাজধানীতে অবস্থিত থাকিয়াও কুক্ক্ষেত্রসংগ্রামের সমস্ত পিষন স্বয়ং 
দশন ও শ্রবণ করিয়৷ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নথাযথ বিবৃত করিতে প্রিয়া, 
ছিলেন। ফলতঃ যোগজধন্মের প্রভাব অচিন্তনীয়, সন্দেহ নাহ । পশ্যি- 
(বশেষের সাহাষ্যে ব্যবহিত বস্তর চাক্ষুষপ্রাত্যক্ষ পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকেবাও 
এখন স্বীকার করিতেছেন । সুতরাং পারণান্তর প্রভাবে সচরাচন পারদষ্ট 
লৌকিক নিয়মের স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম হওয়া! আশ্চর্ষ্ের বিষয় ঘে : 

আত্মসাক্ষাৎকাঁর চাক্ষুষজ্ঞানস্বরূপ না হইলেও বেদে আত্মনাক্ষাংকার 
অর্থে দৃশ্ধাতুর প্রচুর প্রয়োগ থাকায় আত্মসাক্ষাংকার৪ দৃশ্বা?র অথ, 
ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । স্থৃতরাং যে শাস্্ আত্মসাঙ্গাংকারের 
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সাধন, তাহাকে অনার়ামে দশনশান্ত্র বলা যাইতে পারে । শ্বণমননাদি ও 
আতম্মপাক্ষাৎকারের সাধন বালয়া দশনপদবাচা হইতে পপ বটে, কিন্ত 
শ্ববণমননাদি শাজ্স নহে, সুতরাং দশনশান্্র বপিলে শদণমননাদিকে 
না বুঝাইয়! শান্ত্রবশেষকেই বুঝাইবে । অল্লপকথায় ব্যগগ ৰ সম্পাদন 
কারবার জন্য সমস্ত সংচ্জাটি ব্যবহৃত না হইয়া অনেক5ময় সংজ্ঞার 
একদেশমাত্র ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে । সেই একদেশদান সমুধায়ের 
কাঘা সম্পন্ন হয়। যেমন ছামসেনকে ভীম, রামচন্দ্রকে রাম নত্যভামাকে 
সত্য বা ভামা বলা হর, ,শইপাপ দশনশান্কেও দশন বপা হইয়া খাকে | 
এমন কি, সংক্ষেপের জছ নামের একটি অক্ষরদ্ধারাও সমুদ :নর ব্যবহার 
শান্সে দেখিতে পাওয়া গায়, উদাহরণবাহুল্যের প্রয়োভন নাই, ছুই- 
একটি উদ্দাহরণ দিলেই নথে্ হইবে । পপ্রতপক্ষের পর+ণী দ্বিতীয়া, 
কোজাগরপুণিমার পরবন্ডী দ্বিতীয়া, চৈত্র'বলীর পরবন্তী দ্বিতীয়া এবং 
চাতুর্মাস্তব্রতের পরবণ্ী দ্বিতীরা _এই চারিটি দ্বিতীয়া ''প্রেকো 
চা,,__এই চারিটি আছ্য অক্ষরদ্ধারা নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । অণ্ষাটা পুিম!, 
কার্তিকী পুণিমা, মাঘী পৃথিমা ও বৈশাখী পুথিমা, এই চ"রিটি পুণিম! 
“আ কা মা বৈ”_এই চারিটি আগ্ভয অক্ষরদ্বারা শির্দিপ হইয়াছে । 
এইরূপ শান্ত্রী্ ব্যবহার লোকে ও দেখা ঘ'য়, চিঠার তঃ পৃঃ ইত্যাদি 
পিপি তাহার উদাহরণ | 

পূজ্যপাদ মাধবাচাধ্য বপিরাছেন যে, অর্থের সাদৃশ্ঠ অনুসারে ও সংজ্ঞার 
প্রবৃন্তি হয় । এই মনে দশণশান্ধ সংজ্ঞাটি সাদৃশ্ত লইয়া হইয়াছে, ইহ] 
বলিলে কোনও অসঙ্গতি পাকে না। প্রতাক্ষ বড়বিণ হঠলেও চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ সমধিক পরিস্টুট এব” অধিকাংশ স্থলে শিঃসংশয় হইয়া খাকে। 
দর্শনশান্ত্রে এপ দুট়তর ও অকাট্য ঘুক্তি দ্বারা পদার্থসকল প্রতিপাদিত 
ঘ যে, তাহা চাক্ষুবজ্ঞানগো্র পদাথের ন্যায় পরিস্ষট ও শিঃসংশক়। 
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স্থতরাং বে শান্প চাক্ষব্জ্ঞানের সদৃশ জ্ঞানের সাধন, তাহাকে দশনশাস্ত্ 
বলিলে কোনও দোষ হইতে গারে না। লক্ষি পদাথ উপপন্ন হয় কিনা, 
প্রমাণদ্বারা তাহার অবধারণ করা দর্শনশান্ত্রের একটি প্রধান বিষয়। 
দার্শনিকেরা বস্কর উপলন্ষিমাত্রে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না'। বস্তুর তত্ব- 
নিরূপণ এবং উপলব্ধির নত্যাপত্যত! নিদ্ধারণ করির! থাকেন। এই 


নামকরণপ্রণাল। ৭৪৬ 


প্রক্রিয়া পরীক্ষাঁশব্দে অভিহিত হয়। প:প-উগনগ-পুৰ্বক ঈন্'বাতু 
হইতে পরীক্ষাশন্দ বাৎপাদিত। প্রমাণিত হইয়াছে ঘে, ঈশ্ু25 
দুপধাতু একার্থক। সুতরাং পনীক্ষাশন্দ ৪ দশনশব্দ তুপাতক বললে 
অসঙ্গত হইবে না। অতএব পরীক্ষার প্রতি লক্ষা রাবিয়। পশননাষ 
প্রবন্তিত হইয়াছে, ইহা অনায়াসে বলা যাই পারে । 

আর এক কথা। শব্দের ব্যুৎপন্ি নং যে, সপন, নাছ 
ইইবে, ইখ1 সর্ধবাদিপিদ্ধ নহে। এ বিপঘ়ে পরন্নাচামাদিগে ৭ এ এতেক 
আছে। বাহার! বাংপন্তির অনুসরণ কবেন, ভাঙার মত কহপন্ি 
অন্গনারে সব্বস্থলে বস্তর নামকরণ হর না। বাপ গর শাপিনঞ্চিত 
সন্বঞ্ধ অন্ুপারেও নামকরণ ইয়া! থাঁকে। এব” স্ুগণিশেছে  পজিলন্গা 
অর্থ সম্পূর্ণন্ধপে পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হয় । ১ ভি প্রপাশিত 
হইতেছে। 

নৈয়ায়িক আচাধ্যদিগের মতে নাম নি 218. এটি 
যোগরূঢ, ও যৌগিকপঢ় বা রূঢুযৌগিক এহঠিস শক্ষকও। ঢা একার 
নাম আছে। যোগ কিনা শবের বুাতপ্িনহা অপ বা তপয়াদ অর্থাৎ 
প্রকৃতিপ্রত্য়ের অর্থ অন্ণারে যে নান 2৮ | 
যেমন, পাচক প্রভৃতি । পচ্ধাত ৪ এাণৃ, বুপ না অন প্রত থে 
পাচকশন্দ ব্যুৎ্পন্ন হইয়াছে । পচ্পাঠর অসি কি, গ্রহাস্্ো আদ তস্তা। 
অতএব পাচকশব্দের খু্পর্তিপভায মথ-গাপিক তা েোকেকি পাকি 
কর্তীকেই পাচক বলে । স্তরাং, যে টি শবে, ভাঙ্গা হাতা বামাও 
যৌগিক । সঙ্কেতযুক্ত নামকে কুড় কাক থে নান আঞ্ত ৩৯ খের 
অর্থ 'অন্নুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুায়ে। অন অঙ্গনাগে সখ ২২ খাত 
বাহার বুতৎপন্তিলভ্য অথ গৃহীত না হইয়া সমদাতের অথ অঙ্গ 5 হইয়! 
থাকে, তাহাকে সঙ্গে ঠযক্ত 9 ক বনে । নিধন গো প্রীত শি । 
গম্ধাতু ও ডোস্‌ প্রত্যয়ের যোগে শোর সাধিত হহমাছে। অনার 
অর্থ গতি বা গমন, ডোস্প্রতাখের অন কর্তা । 25রাত শের 
বৎপান্তলভ্য অর্থ হইল গমনকন্তা। এ অন অঙ্গনারে এ শন্দের 
প্রয়োগ হয় মা। কারণ, তাহা হইল গমনকভা মনধ্যাণিতি 9, নেন 
প্রয়োগ হইতে পারে এবং খনন ৪ দগণেগনেন অবস্থার সং থে 


8৪8 দ্বিতীয় লেক্চর । 


অবস্থায় গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোপশুতেও 
গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না । 

এই ছুইটি দোষের যথাক্রমে দাশনিক নাম অতিব্যাপ্তি 4 অব্যাপ্তি । 
ব্যাপ্তিশব্ের অর্থ সন্বন্ধ। অতিব্যাপ্তি--অতিশয় সম্বন্ধ বৰ অতিরিক্ত 
সম্বন্ধ। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া অথাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ 
হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, অন্যের সহিত সম্বন্ধ হইলে 
অতিব্যাপ্তিদোষ হয়। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম কাঁবনা বলাতে, 
এরূপ বুঝিতে হইবে ন। যে, সম্বন্ধযোগ্য স্থলে আদৌ সম্বন্ধ খাটকিবে না। 
সন্বন্ধযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ থাঁকয়াও সন্বন্ধের অযোগ্য স্থলেও যদি সম্বন্ধ হয়, 
তবেই অতিব্যাপ্তিদদোষ ঘটে। উক্ত স্থলে ব্যুৎপত্তি অনুসারে গমনশীল 
গোপশুতে গোশবের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধ! নাই, অথচ গমনশীল 
মনুষ্যাদিতেও গোশবন্দের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। গমনশীল মন্ুষ্যাদি 
গোশব্দের সম্বন্ধের যোগান্থল নহে । এই অযোগাস্থলে সম্বন্ধ হইতেছে 
বলিয়া, অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে। অব্যাপ্তি অনন্বন্ধ। কোন অর্থের 
সহিতই শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব । স্থতরাং যে স্থলে সম্বন্ধ 
থাক। উচিত, সে স্থলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । যেমন 
শয়ান বা উপবিষ্ট গোপশ্ুও গো বটে, তদবস্থাতেও তাহার সহিত গো- 
শব্ধের সম্বন্ধ থাঁক। উচিত, কিন্ত গোশব্দের বুত্পত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে 
শয়নাদি অবস্থায় গোপশুর সহিত গোশবের সম্বন্ধ থাকিতে পারিতেছে 
না। এইজন্য অব্যাপ্তিদোব হইতেছে । গোশব যৌগিক বলিলে উক্তরূপ 
অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং গোশব্দ যৌগিক নহে, রূঢ়। 

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পধ্যস্ত বুঝায় বটে, কিন্ত 
সকল প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার নোগ্য পর্য্যস্ত বুঝায় না। সাধারণতঃ ক্রিয়- 
কর্তীকেই বুঝাইয়া খাকে । এস্থলেও ডোন্প্রতায়ের অর্থ ক্রিয়াকর্তী। 
স্থতরাং অব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে । ক্রিয়া! করিবার যোগ্য পর্য্যস্তই ডোনস্‌- 
প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মানিয়া লইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন পাঁচক 
ন্ক্তি থে সময়ে পাক করে না, দে সময়েও তাহাকে পাচক বলা! হয়। 
কেন না, ততৎকালে পাক না করিলেগ তাহার পাক করিবার যোগ্যতা 
আছে। এইরূপ শর়ান পা উপৰিগ্ক গোপশু তৎকালে গমন না করিলেও 
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গমন করিবার যোগ্যতা তাহার বহিরাছে বলিয়া শয়নাদিকাচপিও গো- 
শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সুতরাং গোশব্দ যৌগিক হলেও 
অব্যাপ্ডিদোষ হইতেছে না। এতদ্ুন্বরে বক্তব্য এই যে, উক্রুদ্দপে 
কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তিদোনের পরিহার করিতে পারিলেও কিছুতেহ অতি- 
ব্যাপ্তিদোষের পরিহার হইতে পারে না, সুতরাং গোশব দু, ইহ] 
অবস্ত স্বীকার করিতে হইবে। 

গমনকর্তী এই অবয়বার্থ (গম্পাতু ও ডোস্প্রতারের অর্থ" গোশবের 
বুৎ্পন্তিশিমিন্ত মাত্র, প্রপান্তনিমিন্ত নহে । গোশনের প্রবৃ্িশি'ন তত গোত্ব- 
জাতি । যে অর্থ অবলম্বন করিয়। শব্দ ব্যুৎপন্ন হর বা শন্দের বু ংগ& অন্ব- 
সারে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বাাতৎপন্তিনিমি, 7২ যো অর্থ 
অবলম্বনে শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হর, তাহাকে পাশ্বানমিন্ত 
বলে(১)। অতএব গোত্বজাতি ব গোত্বজাতিবিশি্গ বাক্তিতে গোশিনের 
প্রয়োগ হয় বলিয়! এ অর্থে গোশন্দের সঙ্কেত অঙ্গীকার কিতে হইততছে। 
এ সঙ্কেত গো--এই বর্ণাবলীগত গোশন্দের ঘটক গম্নাঠ বা ডোস্- 
প্রত্যগত নহে। পাঁচকশন্দ যৌগিক, রূঢ় নহে । কার”, পাচক --এই 
বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই, অবয়সঙ্কেত অর্থাৎ পচ্শাতু ও 
বুণপ্রত্যয়ের সঙ্কেতদ্বারাই পাককপ্তারূপ অথের অবগতি 5৪০5 পাবে। 
সমু্দায়ের সঙ্কেত স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই ।* এইগ% পাচক- 
শব্দ রূঢ় নহে, যৌগিক | 

সঙ্কেত তইপ্রকার :-_-আজানিক ও আধুনিক । বে সঙ্কেত অন দিকাণ 
চলিয়া আসিতেছে-যাঁহা নিত্য, তাহা আঞজানিক এবং যে সঙ্গে অনাদি, 
কাল চলিয়া আপিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্তিত হইয়াছে, হাতা আধুং, 
নিক। আজানিক সঙ্কেতের অপর নাম শক্ষি, আধুনিক নঙ্কেঃগর অপর 
নাম পরিভাষা । গো-গবয়াদি পদের সঙ্কেত আজানিক এবং ৮ ৭-£মনত্রা্দি 
পদের এটিও 58 লানিসিক সঙ্কেত বা তি অনুসাণে মে এন 


স্পিন শত লি 


১) শব্খের বাৎপত্তিনিমিত্ত ও রিনি রি টি ভি হইয়! পক, অর্থাৎ 
এক অর্থে ব্যুৎপন্ন হইয়া অন্য অর্থে শব্দ প্রযুক্ত হয়, ইহ] পূর্ববাচাযোর! স্পদভাষায় 
বলিয়াছেন। “ইহার শত শত টদ।গরণ দেওয়া যাইতে পারে। বাগল ৪য় বির 5 
প্রহিলাম । 


৬ দ্বিতীয় লেকৃচর । 


বে অর্থ গ্রতিপাদন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শব্দেশ সেই অর্থে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । আধুনিক সঙ্কেত বা শারিভাষা অঠঙলরে যে শব্ষ 
যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্ের অনাদিকল ও পমাগ হয় না, 
হইতে পারে না । কেন না, আধুনিক সঙ্কেত ব; পরিভাবা, “1 ক্তবিশেষের 
ইচ্ছান্ুসারে প্রবর্তিত হইঘ1 গাকে। পরিভাষাম্থষ্টি হইবার “ার্ষে পারি- 
তাঁষিক অথবোধ একান্ত অনন্তব। মনে করুন, একজন -করণাচার্ষ্য 
শ্রদ্ধা, অগ্নি, নদী, বৃদ্ধি প্রহতি শব্দ, বিশেষ বিশেষ বর্ণের সংভ+ দিয়াছেন | 
তাহার এরূপ পরিভাষা করিবার পর হইতে অদ্ধাদিশন্দ শষ বিশেষ 
বর্ণের বোধক হইতেছে বটে, কিন্ত তৎপুব্বে কখনই তাহ. হইত না । 
এবং পারিভাধিক শন্দ জাণারণো প্রযক্ত হয় না। অতএব *গাদিশবের 
ধর্ণাবশেষে সঙ্কেত আজানিক নহে, আধুনিক 

রূঢড়শকের বিবয় আর অধিক না বলিয়া এখন সংক্ষেপে যোগরূঢ় ও 
যৌগিক্রাঢ শন্দের পরিচয় দেওয়া ঘাইতেছে। ঘে শব্দের আপয়বার্থ ও 
সমুদ্বায়ার্থ পরস্পর 'অন্বিত হয়, তাহার নাম “যাঁগরূঢ | যেন পঞ্গজাদি 
শর্দ। ঘাহা পঙ্গে জন্মে, তাভা পঙ্গজশ্নের অবয়বাথ । কুতদাদিও পঙ্ক- 
জাত, অনবয়বার্থ অনুসারে কুমুদাদিতেও পঙ্কডশন্দের প্রয়োগ হইতে পারে, 
সচরাচর কিন্ত পঙ্গজাত পন্সেই পঙ্গজশব্দের 'পরগখোগ হইয়া থণকে।  এই- 
গন্য পদ্ম পঙ্ষজশাব্দর সমুদারাথ বলিয়া ম্বাকার করিতে হয়, ধোগরূঢ 
স্তলে অবয়বার্থ এবং সমুদারার্থ পরস্পর আনন্ব5 হয় বলিহাই কেবল 
অধয়বার্থ অবলম্বনে কুমুপাদিতে বা কেবল সমুদায়াথ অথলধনে স্থলপদ্ে 
পঙ্গজশব্দের প্রয়োগ হয় না। শ্রুণ রাখিতে হইবে যে, ভ্তায়াচাম্যদিগের 
মত খিনুত হইতেছে । মামাহসাগাঘাদিগের মন্তে অবয়বাথ ৭ সনদারার্থ 
পরস্পর অপ্নিত হইলেও স্তলদিশেসে কেবল অবয়বাথ অনুসারে কুম্দাদিতে 
এবং কেবল সমুদার়াথ অনুসারে স্থলপদ্মেও কখণ-কখন পঙ্কজশন্দের প্রয়োগ 
হইয়া থাকে । যুক্তিব বৈলক্ষণ্য থাকিলেও কোন কোন ন্যায়াচার্ধ্য 
এই মতের অন্তঘরণ করিয়াছেন।  অনাবশ্যকবোধে তাহাদের যৃক্তি 
প্রদশিত হইল না। ' 

ঘে শব্দের অবয়বার্থ এবং সমুদারার্থ কখন পরস্পর অর্দহিত হয় না, 
পথক প্রথক দূপেই প্রতীত হয়, তাভার নাম বৌগিকরূঢ বা কঢচযৌগিক। 
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যেমন মণ্ডপশন্দ। মণ্ডপশন্দ কোনস্থলে অবরবশক্তি দারা মগডপ|“ কাকে, 
কোনস্থণে সমুদায়শক্তি দারা গৃহধিশেষকে (মগুডপ-থর) বৃকান : (কান- 
স্থলেই অবয়বাথ এবং সমদায়াথের পরস্পর অন্বয় হয় না, হই০১ ৮1 না। 
এখন দেখা যাইতেছে মে, গারাটয্দিশের মতে বাঙলা এ 7 অথ 
অন্ুদারে সমস্ত শাম হর না। কখন খোগিক নামগ্তাণ হুল তা 
অথের অন্কুসরণ করে, যৌগিক নাম কোন অথে বাংপাঁধর সঙ্গধরণ 
করে, কোন অথে করে না। যোগরঢ় নাম বাংপ্িপভা অথ 5 ১এপানের 
অথ, উভয়েরই অনুসরণ করে। পড় নাম একেবারে বাৎপাতিনত। মের 
অন্থসরণ করে শা। ঠতরা, ধশনশক্ধ যোগন্ধচ বা কেবল ও বাপিলে 
কোনও দোষ হইতে পারে মা। 
গমত্ত শাম ব্যংপম্ অথাৎ ধাত ও গ্রহায়ের যোতে লিট হঠাত 
কি না, এ খিষয়েও পুর্বাচাযাদিগের মতভেদ আহে | 7, !চাব। 
শাকটামঘন এবং অধিকাংশ নিপন্তাভাধাদিগের মতে অমস্ত তন 105 গভঠে 
উতপন্ন হইয়াছে। নিগক্তাচাধ্য গাগ্য এবং "কোন কান লা চবনাটাধ্য- 
দিগের মতে যৌগক নামগুণি ধা হইতে উংপন্ন। তঠিন্ন পর ৮৮৭ নাম 
রাঢণব অথাৎ ধাড়র গ্তার স্বত: গ্রমিদ্ধ, প্রকাঠ প্রতায়নঘোগে হস তি নভে । 
স্থতরাং তাহাদের মভে যৌগিকশাম ভিম অপরাপর শা উর জএএবাও 
আদৌ নাই। ধাঠ্ধকল ক্রিয়াধাটা। লনগ্ত নাম ধা? তলে, 
সব্ধত্র ধাতুপ্রতিপাগ্চঞ্যাযোগে বন্ধ আভিগত হওয়া চিত হাহা 
কিন্ত একান্ত অগশ্তব। কারণ, প্র শানকল ভিন শু নিভপ্ 
হতে পারে, প্রত্যক্গাপুয়, প্রকমাঞয় ও আবগ্মানঞিয়। হে চন নাজ 
ঘটক প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থ আভিবেয়বপ্ততে সঙ্গত তয়, এত শাম, 
অবয়বাথ অন্টসারে বস্থর নামকরণ ভতয়াহে 5 আরও ম্প্ট কাবিন বল। 
যাইতে পারে ধে, আশুধেরবপ্রগত কোন ক্রিয়া অবণন্থনে ঘে শত প্রন 
হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষঞ্র । কার, হারক গ্রগাত নাম প্রহাগাকমু। 
কেন না, কারকাদিনামের আভধেয়পস্ব__কারতেছে, হারতেছে দা রণ 
ও হরণ ক্রিয়াধক্ত, ইহা প্রত্যঞ্গসিদ্ধ। সুতরাং কারকাদ নাদ পতাকষ- 
ক্রির। গো-অশ গ্রাঠতি মাম প্রকল্সাঞ্রিয়। কারন, অং পিশেধে 
গবাদিতে ক্রিয়া গ্রতাঙ্গ না হইলেও, ধাড়র অথ অশসারে জিয়া কানা কর 
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যাইতে পারে। কিন্ত ডিথ-ডব্থি প্রভৃতি নামে ক্রিরা কল্প"! করাও চলে 
না। কেন না, ডিখ-ডবিথ প্রক্ভতি যৃচ্ছাশন্দ, উহার মূলীভূ স্ত কোন ধাতু 
নাই যে, তদন্ুুমারে ক্রিরা কল্পনা করা যাইতে পারে । শ্রতরাং ডিথ- 
ডবিখাদ্দি নাম অধিদ্যষানক্রিয়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে ষে. প্রত্যক্ষক্রিয় 
নামগুলি ধাত্বর্থ অনুসারে প্রবুত্ত, শ্বতরাং ধাতুঞজাত। প্রকল্াক্রির় নাষ 
ধাত্বর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত নহে, সুতরাং ধাতুজাতও নহে। গবাদশব্দ ধাতু- 
যোগে উৎপন্ন হইলেও, ধাতুর অর্থ অধলম্বনে অভিধেয়বস্তর প্রতিপাদন 
করে না বলিয়া বস্তর ন'মকরণ ধাতুজ নহে । অর্থাৎ গবাদিশব্দঘটক 
গমাদিধাতু প্রতিপাদ্ভ গমনাদিক্রিয়া অনুনারে গবাদিবস্তপ গবাদিনাম 
হয় নাই, স্বতরাং গবাঁদিনাম পধাতর অর্থ অনুসরণ করিয়া প্রপৃন্ত হয় ন1। 
এইজন্য গবাদিনাম ধাতুজ বলা যাইতে পারে না। কেন ন', শবটি ধাতু 
হইতে উৎপন্ন হইলেও, নামকরণবিষয়ে ধাতুর কিছুমাত্র আন্ুকুল্য বা 
কার্যকারিতা নাই । প্রকল্পাক্রিয় নামের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আবছ্ধমান- 
ক্রিয় নামগুলি বে ধাতুজ নহে, তাহা ইতিপুব্দেই প্ররশিত হইপ্াছে। 

প্রাচীন নিক্ুক্তাচাধ্য গাগ্য কতিপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া, 
সমস্ত নাম ধাতুজ, শাকটারনাদির এই মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । 
তিনি যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা! ক্রমে প্রদশিত হইতেছে । 
গাগ্য বলেন যে” নামঘট কধাতুপাচ্য ক্রিয়া অন্ুদারে অথবা আভিধেয়বস্ত- 
গত ক্রিয়া বা ধন্মান্ুারে বস্ত্র নামকরণ হইলে ছুইটি দোষ হয়। প্রথম, 
অনেক বস্তে এক ক্রিয়ার সম্বন্ধ গাকিতে পারে বলিয়া অনেক বস্তর এক 
নাম হইতে পারে। দ্বিভাব, এক বস্তুতে অনেক ক্রিয়া বা ধন্মের সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া এক বস্তর অনেক নাম হইতে পারে। অর্থাৎ নামঘট ক- 
ধাঁতুবাচয যে ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে বলিয়া থে বস্তর যে নাম হইয়াছে, সেই 
বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ততেও সেই ক্রিরার নন্বন্ধ থাক। হেতু এ অন্ত বস্তরও সেই 
নাম হইতে পারে, এবং অভিধেরবস্তৃতে কেবল একটিমাত্র ক্রিয়া বা ধর্ম 
থাকে না, প্রত্যেক বস্তুতে অনেক গুলি ক্রিয়া বা ধন্ম থাকে, তাহার মধ্যে 
একটি ক্রিয়া ব৷ ধর্ম লইয়া ধেমন একটি নাম হইয়াছে, তেমনি অপরাপর 
ক্রিয়া বা ধন্ম লইরা অপরাপর নাম৪ হইতে. পারে । 

উদাহরণের সাহায্যে বিবম্নছুইটি বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা 
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ঘাউক। ঘোটকের একটি নাম অশ্ব। ব্যাপ্যর্থ অশ্ধাতু হইতে অশ্বশন্দ 
উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে অশ্ধাতুর পান্্যন্তিক অর্থ হইতেছে অপববাপ্তি 
অর্থাৎ পথের সহিত সন্বদ্ধ। ঘোটকে অধ্বব্যাপ্টি আছে, এইজন্ত ঘোটকের 
নাম অশ্ব। এখন দেখিতে হইবে বে, অধ্বব্যাপ্ডি অশ্বনামের কারণ হইলে, 
ঘে]ুটিক ভিন্ন অপর থে যে বস্ত্র অর্ধবব্যাপ্তি আছে, ঘোটকের গ্তার় ০েই 
সেই বস্তরও অশ্বনাম ভইতে পারে। আর একটি উদাহদ্ণ দেওয়] 
যাইতেছে । একপ্রকার উদ্ভিদ্বের একটি নাম তৃণ। হিংসাথ তদ্ধাতু 
হইতে তৃণশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । এ উদ্ভিদ পশুগণ ভক্ষণ ক'ব, স্তরাং 
হিংপিত হয়। এইজন্ত উহার নাম তৃণ। হিংসিত হওয়া তৃণনামের 
কারণ হইলে, যে কেহ হিসিত হয়, সে সকলেরই তৃণনাম হাত পারে । 
ধাতুবাচ্য-ক্রিয়ানুপারে বস্ত্র নামকরণ হইলে কিন্ূপে অনেক পস্ত্রর এক 
নাম হইতে পারে, তাহা দেখান হইল। এখন কিরূপে এক বপ্গর অনেক 
নাম হইতে পারে, তাহ দেখান যাইতেছে। ভ্তত্তের বা থামের একটি নাম 
স্থণা। অভিধেয়বস্তগত ক্রিয়া বা ধশ্ম অনুপারে বস্থর নামকবণ হইলে 
স্কণাতে যতগুলি ক্রিয়া ব1 ধম্ম আছে, সে সমস্ত ক্রিয়া বা ধন্ম লইজা সবার 
অনেকগুলি নাম হইতে পারে । যেমন স্থুণা, দর বা গর্তে শয়ন করে 
অর্থাৎ থাকে বলিয়! দর্শরাশন্দও স্থুণার নাম হইতে পাঁরে। এবং স্ণাতে 
তিঝশ্চীন বংশ বা পাড় সজ্জিত হয় বলিয়া সগুনা”শব্দও স্থণার নাম হইতে 
পারে। কেন না, বস্তগত একটি প্রিয়া বাধন লইয়াই বস্তর নাম হইবে, 
অপর ক্রিয়া বা ধর্ম লইয়! হহবে না, তাহার কোন কারণ নাই । 

গার্গ্যের উদ্ভীবিত তৃতীয় আপত্তি এই যে, বস্তগত ক্রিয়া অনুসারে বস্তর 
নামকরণ হইলে বে যে শব্দ দ্বারা ই ক্রিয়ার প্রতিপাদন হইতে পারে, 
তৎসমস্তই সেই বস্তর নাম হইতে পারে । এস্তলেও উদাহরণের সাহায্য 
লওয়1 যাইতেছে । পুরে অর্থাৎ শরীরে শয়ন করেন অর্থাৎ শরীনের সহিত 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া আত্মার নাম পুর: পুর্শব্দ ও শয়নাথ শীধাতুর 
যোগ্নে পুরুষশবন্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । পুর্রশয়নপ্রতিপাদক পুরুষশন্দ যেমন 
আত্মার নাম, তেমনি “পুরিশয়'শন্দও আত্মার নাম হইতে পারে । কেন না, 
'পুরিশয়শবও পুরশয়ন প্রতিপাদন করে। এইরূপ অষ্টা"শন্ষ অশ্বের নাম 
হইতে পারে। কারণ, অগ্লাশব ও ব্যাপ্তার্থ অশ্ধাতু হইতে উৎপন্ন । এবং 
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তৃণশবের ন্তায় তর্দনশব্দও হিংসার্থ তৃদ্ধাতু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তৃণ- 
শব্দের মত তর্দনশব্ ও তৃণসংজ্ঞক উদ্ভিদের নাম হইতে পাপে : এক বস্ততে 
অনেক ক্রিয়। থাকে বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া অন্থসারে এক ন্্র [ভন ভিন্ন 
নাম হইতে পারে, ইহ1 দ্বিতীত্ব আপত্তির বিষয় । এক ক্রিার প্রতিপাদক 
ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক বস্তুর নাম হইতে পারে, ইহাই তৃতায় আপত্তি । অর্থাৎ 
অনেক ক্রিয়া অন্ুনারে অনেক নামের আপত্তি এবং এক [করা অনুসারে 
অনেক নামের আপত্তি যথাক্রমে গার্থ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তি । 
গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি এই-_বস্তর নিষ্পন্ন নাম লইরা শাকটায়ন 
প্রভৃতি বিচার করেন যে, এই নামটি কোন্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং নামের কি অর্থ হইতে পারে। গাগ্য বলেন, এ বিঢার অনর্থক । 
কারণ যে নাম নিষ্পন্ধ বা প্রসিদ্ধ আছে, তাহার ধাতু-অনুসন্ধান 
নিশ্রয়োজন। যে বস্তর যে নাম প্রসিদ্ধ আছে, সেই বস্তহ সেই নামের 
অর্থ, স্থতরাং ধাতুর অর্থ অন্ুপারে নামের অর্থ করিবার চেষ্টাও বৃথাচেষ্টা 
বা পণুপরিশ্রম মাত্র । উহ] সঙ্গতও হয় না। একটি উদাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে । শাকটায়ন প্রভৃতি বলেন যে, প্রথনাৎ পৃথিবী । প্রথনের 
সম্বন্ধাধীন পৃথিবী । ভূমি প্রথিত অর্থাৎ বিস্তারিত বলিয়া ভূমির নাম 
পৃথিবী । এতত্বাা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শাকটায়নাপির মতে ভূমি 
স্বভাবতঃ প্রথিত। নহে। কোন সময়ে অপ্রাথতা ছিল, পরে প্রথিতা 
হইয়াছে । এস্লে গার্গ্য উপহাসচ্ছলে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, কে ইহাকে 
প্রথিত করিয়াছে % অর্থাৎ কে অপূৃথিবীকে পৃথিবী করিয়াছে? এবং 
প্রথনকর্তী কোন্‌ আধারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। প্রথনক্রিয়৷ সম্পন্ন করিয়া- 
ছেন? প্রথনক্রিরার কর্তী ও তাহার আধার উভরই অপন্ভব। স্কতরাং 
প্রথনক্রিয়া অলীক । এইজন্য সমস্ত নাম ধাতুজ, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। 
গার্গোর উদ্ভাবিত পঞ্চম আপত্তি বা দোষ । সমস্ত নাম ধাতুজ, এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়৷ শাকটায়ন বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন। স্থলবিশেষে নামের 
ধাতুজত্ব রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়! অতি অদ্ভুত ও উপহাসাস্পদ উপায়ের 
আবিষ্কার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার উদাহরণস্বরূপে সত্যশব্দের 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । শাকটায়ন অনন্ঠোপায় হইয়া “সত্যস্পদকে 
সৎ ও য--এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । পরে ভিন্ন ভিন্ন ছুইটি পদ 
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হইতে বর্ণ বা অক্ষর গ্রহণপুর্বক এ ভাগদ্বয়ের সংস্কার করিয়া সত্যশবের 
ধাতুজত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিগ্যমানার্থ অদ্ধাতু হইতে 


করিয়াছেন। অস্তিপদে অকারের পর সকার আছে। কিন্তু শাকটায়ন 
বর্ণবিপর্য্যয়প্রণালী অনুসারে সকারের পরে অকার স্থাপন কারয়া সত্য- 
শব্দের পূর্ববাদ্ধ অর্থাৎ সৎ এই অংশের সংস্কার করিয়াছেন । এবং জ্ঞানার্থ 
'ইণ্ধাতুর কারিতান্ত অর্থাৎ ণ্যন্তরূপ আয়য়তি এই রূপ হইতে যকার 
গ্রহণ করিয়া সত্যশব্দের দ্বিতীয়াদ্ধ অর্থাৎ য এই অংশের সংস্কার সম্পন্ন 
করিয়াছেন। এইরূপে সৎ+ষ এই দুই অদ্ধ সংস্কত হইলে ব্যাকরণের 
নিয়মান্ুসারে সৎ এই তকার যকারের সাহত মিলিত হইয়া যকারের 
উপরিভাগে স্কিত হইবে। এই প্রক্রিয়৷ অনুসারে সতাপদের সংস্কার 
সমাধান করা হইয়াছে । এই সংস্কার ব৷ ব্যুৎ্পন্তি অনুসারে গ্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, যাহ! বিছ্কমান অর্থের অর্থাৎ যথার্থ অর্থের জ্ঞান জন্মায়, 
তাহাই সত্য। একটি পদকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া উক্রূপে 
ধাতুজত্ব রক্ষা করিতে কোন পূর্ববাচার্যই প্রয়াস করেন নাই। কিন্ত 
এরূপ ন' করিলে শাকটায়নের প্রতিজ্ঞারক্ষা হয় না। তাই শাকটায়ন 
এরূপ অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের সত্যপ্রতিজ্ঞহ রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । + 

গার্থ্যের ষ্ঠ আঁপন্তি। অশিজ্ঞ আচার্স্যেরা বলেন যে, অগ্রে বস্ত 
উৎপন্ন হয়, তৎপরে তাহার ক্রিয়া হইয়া থাকে । কেন না, ক্রিয়া! দ্রব্যাশ্রিত ॥ 
আশ্রয় বা অবলম্বন ভিন্ন ক্রিয়ার তপন্তি অসস্ভব। সুতরাং শাকটায়নের 
মতে উত্তরকালভাবী ক্রিয়া দ্বার! পূর্বোতপন্ন বস্তর নামকরণ হয়, ইহা, 
অবশ্ত বলিতে হইবে । তাহা কিন্ত হইতে পারে না। কারণ, বস্তর নাম 
বস্তর সহভূত। উত্তরকালভাবা ক্রিয়া অপেক্ষা না করিয়া নামের সহিত 
সন্বদ্ধ হইয্বাই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে; কেন না, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ 
নিত্য। শব্দ অর্থের এবং অর্থ শব্দের সহিত সম্বদ্ধ না হুইয়া গাকে না, 
থাকিতে পারে না। প্রর্ূপ থাকিতে পারিলে শব্দ ও অর্থের সগ্ধন্দ নিত্য 
হইতে পা না__অনিত্য হইয়া উঠে। শাকটায়নের মতে কিন্ধ তাহাই 
হইতেছে । কেন না, বস্ত উৎ্পন হইলে পরে তাহার ক্রিয়া হইবে, ক্রিয়া 


৫২ দ্বিতীয় লেক্চর। 


হইলে তবে এ ক্রিয়া অনুসারে বস্ত্র নাম হইবে, সুতরা” স্তর ক্রিয়।র্‌ 
উৎপত্তির পরে বস্তুর সহিত নামের সম্বন্ধ হইতেছে। ক্রি উৎপত্তির 
পূর্ব ক্রিরান্ুসারী নামের সম্বন্ধ হওয়া একান্ত অসম্ভব । "অর্থাৎ বস্তগত 
ক্রিয়ার উৎপত্তি হইবার পূর্বে উৎপন্ন বস্তর কোনও নাচ "ছল না 
শাকটায়ন ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহা অতীব গান্তাম্পদ । 
অতএব সমস্ত নাম ক্রিয়াসাপেক্ষ নহে, ক্রিয়ানিরপেক্ষ। 
নিরুক্তাচাধ্য যাস্ক, আচার্য্য গার্গ্যের পূব্বোক্ত আপত্তিশ্'নর যেরূপ' 
উত্তর দিয়াছেন, তাহ! একাদিক্রমে প্রদশিত হইতেছে। শাঙ্ক বলেন, 
বস্তুর ক্রিয়ান্ুনারে নামকরণ হইলে অনেক বস্তুর এক কিনা থাকায় 
অনেকের এক নাম হইতে পারে । গাগ্যের এই প্রথম আপত্তি 
অসঙ্গত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা তুল্য কন্ম করিয়। 
থাকে, দেই কন্ম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ব্যক্সিবশেষ বা শ্রেশবশেষেরই 
নামকরণ হইয়। থাকে, সকলের হয় না। গাগ্যও ইহ। অস্বীকার করিতে 
পারেন না। যেমন তক্ষণ 9 পবিব্রন ক্রিয়া অনেকে করিলে ও স্মত্রধরের 
নাম তক্ষা এবং সন্গযাসী বা যতির নাম পরিব্রাজক । তক্ষা বা পরিব্রাজক 
নাম অপরের হয় না। কেন এরূপ হয়, এ প্রশ্ন শাকটায়নর নিকট 
জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করাই উচিত । 
কেন না, শাকটায়ন এ নিয়ম প্রবন্তিত করেন নাই, উহা লোক প্রপসিদ্ধ। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফললাভের জন্য অনেক লোক একজাতীয় 
উপায় অবলঘ্ধন করিয়া যথোচিত চেষ্টা করে, কিত্ত তাহাদের মধ্য সকলের 
অভিলঘিত ফললাভ হয় না। কাহারও ফললা হয়, কাহারও বা ফললাভ 
হয় না। সেইরূপ অনেকের এক ক্রিয়ার সহিত সন্বন্ধ থাকিলেও সেই 
ক্রিয়া দ্বারা কাহারও নাম হয়, কাঠারও নাম হয় না। ইহ] লোক- 
প্রপিদ্ধ। শব্ষের স্বভাব এই ঘে, কোন ক্রিয়া দ্বারা কোন বস্তুর প্রতিপাদন 
করে, সকল বস্তর প্রতিপাদন করে না। গাগ্যেরও এ কথ। অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। কেন না, গার্গ্যের মতে বে সকল নাম ধাতুজ নহে, 
অর্থাৎ রূঢ়, সেই সকল নাম অর্থবিশেষেই রুট হইল কেন, অর্থান্তরে রূঢ় 
হইল না কেন, অশ্বশব্দ থোটকেরই নাম হইল, অপর' বস্তুর নাম 
হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গাগ্যকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে 
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থে, ইহ! লোক প্রপিদ্ধ ব। শব্দের স্বভাব। সুতরাং শাকটারনের পক্ষে এ 
কথা বলায়, কোন দোন হইতে পারে না। যে বে বাক্তি অহশ্ঘপপে 
বা নিয়মতঃ তক্ষণ এবং পরিব্রজন করে, তাচাদের নাম তক্ষা ৪ পতি 
ব্রাজক, ইহা! শবের স্বতাবপিদ্ধ ও লোক প্রসিদ্ধ । 

. এক বস্ততে অনেক ক্রিয়ার যোঁগ থাকায় প্রতোক ক্রিয়া অগ্ুনাবে 
নামকরণ হইয়া এক বস্ত্র অনেক নাম হইতে পারে, গ'গোর এই 
দ্বিতীয় আপত্তিও উল্লিখিত প্রকারেই নিরারুত হইতেছে। ধারণ, এক 
বস্ততে অনেক ক্রিয়ার যোগ থাকিলেও কোন একটি ক্রিনা এণ্ুলারেই 
তাহার নাম হইয়া থাকে, ই১1 শব্দের স্বভাব এবং পোকপ্রদিদ।। শক্ষা ও 
পরিব্রাজক, তক্ষণ ও পরিরজনের হ্যায় অপরাপর ক্রিরাও ক'পথা পাকে, 
কিন্ত দে সকল ক্রিয়! লইয়া তাহাদের নাম হয় না, তক্ষণ « পরিরজন 
ক্রিয়। অনুনারেই নামকরণ হইয়াছে । কেন না, তক্ষা ও পরিবাজক শব্দের 
হ্যায় অপরাপর-ক্রিয়া-প্রতিপাদক শব্দের তাদৃশ স্বভাব ও তান লাহী। 

গার্গের তৃতীত্ব 'আপত্তিও ইহ] দ্বারাই খটথিত হইল । বে ক্রুধ্া অন্লারে 
বস্তর নাম ভয়, যে বে শব্ধ দ্বারা সেই প্রিয়া প্রাতপাদিত ৬:,* পারে, 
সে সমস্ত শব্দই সে বস্তর নাম হউক, পাসে সমস্ত শব্দ দ্বাা “ণ্ পঙ্কুর 
শির্দেশ হউক, ইহাই গাগোর তহাযর আপন্ি। উনার ৪৭ অধিক 
বলিবার আবম্তকত। নাই | যাহা ধলা ভঘাছে, তাহাই যে শব্দের 
স্বভাব এবং লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে যে বসুর মে নাম আছে, প্ব'শণকেরা 
তাহার পরীক্ষা বা অথাথ্যান করেন মাত্র । পনীক্ষকেরা শংকর পাণোক্তা 
নহেন। তীাহারা লোক প্রঘুঞ্চ শকের বিনয় আলোচনা কারা গকন। 
এমত অবস্থায় পরীক্ষকদিগকে উপাশশ্ত বা উপহাস না কিয়া পহ্ক্তা, 
দিগের উপালস্ত করাই গার্স্যের উাঁতত হয়। অথবা, ক্ষমতা থাকিলে 
প্রযোক্তাদিগের ব্যবহার তিনি শিবারণ করিতে পারেন। 

নিষ্পন্ন নাম অবলম্বনে পরীক্ষা ব [চার করা অন্তায়, ইহা গাংগ্যর 
চতুর্থ আপন্তি। এই আপান্তও অপর্গত। কারণ, নামের নিষ্পা্ড হহলেই 
তাহার যোগার্থের পরীক্ষা হইঠে পারে । নাম নিষ্পন্ন না হইলে কাহার 
অর্থ পরীক্ষিত হইবে ॥ বিচার বিষর ভিন্ন খিচার প্রবৃত্তি, পকীতস্থ 
ব্যক্তি আশা করিতে পারেন না। “গ্রথনাৎ্ পুথিবা” এই শাকডাসনের 
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মতের প্রতি প্পরশ্নচ্ছলে যে কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাও অসঙ্গত। 
কেন না, শাকটায়ন বলিতে পারেন, অন্ত কেহ প্রথিত পা করিলেও, 
ভূমি পৃথু অর্থাৎ বিপুলায়তন, অতএব তাহার নাম পৃথিণী। পৃথিবীর 
পৃথুত্ব প্রতাক্ষদৃষ্ট। ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে 
যে, শাকটারনের অভিপ্রায় যথাবৎ 'অবধারণ করিতে ন পারিয়াই গার্গ্য 
চতুর্থ আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন (১)। | 
শাকটায়ন পদবিভাগপুব্বক ছুইটি ধাতু দ্বারা সত্যশ-ন্দর ব্যুৎপত্তি 
করিয়াছেন। ইহ1 গাগোর মতে দূষণীয়। ইহাই তাহার পঞ্চম আপর্তি । 
এই আপত্তিও সঙ্গত হয় নাই। শাকটায়নের অভি প্রায়ের অপরিজ্ঞান- 
নিবন্ধন সমুদ্ভাবিত হইয়াছে । কেন না, যদি +ধাতুন্বয়ের ছার ব্যুৎপন্ন 
করিলেও সত্যশব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত না হইত, হাহ! হইলে 
শাকটায়ন নিন্দনীয় হইতেন, সন্দেহ নাই। তাহা তহয়নাই। সত্যশব্দ- 
প্রতিপাদিত অর্থ, অন্ুগতার্থ ধাতুদ্ধয়ের দ্বারাই শাকটায়ন স'ক্ত করিফ়া- 
ছেন | স্থতরাং গার্গ্যের পঞ্চম আপত্তি, অশিক্ষিত পুরুষের 'পতির ন্যায় 
নিজেরই নিন্দার কারণ হইতেছে । এমন অশিক্ষিত পুরুষ অনেক আছেন, 
বাহার! একধাতুজ নামের ধাতুজত্বও জানেন না । অনেকধাহুজ নামের ত 
কথাই নাই । থে নামের প্রিয়া শিনাস্ত অভিব্যক্ত, তথাবিধ পাচক, লাবক 
প্রভৃতি পদনক' কোন্‌ কোন্‌ ধাহু হইঠে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও 
জানেন না, ঈদৃশ লোকেরও অভাব নাই । যাহারা শব্দের মর্থ ধাতুদ্বার! 
অনুগত করিতে পারে না, তাহারাই গহণীয়। শাহারা এক ধাতু বা অনেক 
ধাতু দ্বারা শব্দের অর্থ অনুগত করিতে সক্ষম, তাহার! প্রশংসার যোগ্য । 
তাহারা কোনক্রমেই গর্থণীর হইতে পারেন না। পাচক, লাবক প্রভৃতি 
কতকগুলি নাম প্রকটক্রির, অর্থাৎ কোন্‌ কুয়া অনুসারে এ সকল নাম 
হইয়াছে, তাহ। শিক্ষিতমাত্রেহ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সত্য প্রভৃতি 
যে সকল নাম অপ্রতীতার্থ, অর্থাৎ যাহাদের ক্রিরা সহসা প্রতীত হর 
না, প্ররৃতিপ্রন্যয়াদি বিভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রর্তীতার্থ করাই 
পরীক্ষকের কার্য । দ্দারাই বাংপাদগয়িতার পাগ্ত্য বা শিক্ষার উৎকর্ষ 


(১) স্তপ্রতিষ্ঠ কোনও মহাপুরুষ পৃথিবীকে প্রখিত করিয়াছিলেন, এ কথাও 
অনায়াসে বলা যাইতে পারে। 
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প্রকটিত হয়। আরও বিবেচনা করা কর্তব্য যে, অনেক ধাতু দ্বারা এক 
পদের নির্বচন বেদান্ুমারী, উহ! শাকটায়নের বুদ্ধিমাত্রোপ্রেক্ষিত নহে। 
সুতরাং অনেক ধাতু দ্বারা এক পদের বুুৎপাদন করিয়াছেন বলয়! 
শ[কটায়নকে উপহাস করা গাগ্যের উচিত হয় নাই। শ£পদণ।ঙ্গণে 
হ৮ধাতু, দাঁধাতু ও ইণ্‌-ধাতু, এই তিনটি ধাতু দ্বারা হৃদয়শৰ বুংপাদিত 
, এবং প্রত্যেক অক্ষরের বুতৎ্পত্তিবেস্তার তদন্ুূপ ফল কথি5 আছে। 
শতপথবান্মণের মতে হ-ধাতুর জা, দা-ধাতুর দ এবং ইণপাক্র'নষ্পন্ন 
আয়য়তি-পদের য়--এইরূপে ধাতুত্রয় হইতে অক্ষরত্রয় গ্রঠণ করিয়া 
হৃদয়শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে । ছান্দোগ্যোপনিধদে হৃদয়শবন্বের অগ্যগরকার 
বাৎপত্তি প্রদশিত হইয়াছে । 

পরভাবিনা ক্রয়! দ্বারা পুর্বজাত বস্তুর নামকরণ হইলে এ দাথসগন্ধের 
নিত্যত্বসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হর-_গাগ্যের এই ষ্ঠ আপিও আঞ্িহকর। 
কারণ, পরভাবিনী ক্রিয়। দ্বারা পূর্বজাত বস্তর ব্যপদেশ ব| লজ্জা অনে ক- 
স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্থলে বিল্বাদ ও ল্ষচু$্ক এবের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । কেন না, পরকালীন বিবাদনারুা ও 
চুড়ালম্বনক্রিয়ার সহিত ভবিষ্যৎ যোগ ব৷ সম্বন্ধ অবলম্বনে পূর্বকালোৎ্পন্ন 
বস্তর নামকরণ দৃষ্ট হইয়াছে। এন্থলে ক্রিয়ার উৎপত্তির, পরে বন্ধর্দ নাম 
হয় নাই। ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ অনুসরণ করিয়া পুব্বেই তথাবিধ 
নাম হইয়াছে । "পুরোডাশকপালেন তুধানপনয়তি””_ এই শতিতে 
ভবিষ্যৎ পুরোডাশের সম্বন্ধ অনুলারে কপালবিশেষ পুধোভাশকপালশব্দে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহা মীমাংসাদশনের সিদ্ধান্ত। উাল্লখিতরূপে গাগোর 
আপত্তিগুলি নিরারুত হওয়াতে, সমস্ত নাম ধাতুজ, শাকটার়শের এই 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে দিদ্দোষ এবং সমথিত হইল । 

রূঢ়শব্দের বুৎ্পত্তি অনাবগ্তক, ইহাঁও অসঙ্গত। কেন না, দেদে বু 
শবের9 বুৎপত্তি প্রদশিত হইয়াছে । খ্বুতর একটি নাম সর্পিঃ : সর্পস্- 
শব্দ,ঘ্বতে রূঢ়। তথাপি বেদে গমনার্থ স্থপ্-ধাতু হইতে স্স্স্শব্ধ 
ব্যুৎপা্িত হইরাছে। যেহেতু সর্পিত হয়, অতএব ঘ্বতের নাম সু'পঃ। 
কেন না, দত ক্ষরিত হইয়া অগ্রতে হুত হইয়া থাকে । স্বভাব5৪ ঘ্বত 
সর্পিত ব| ক্ষরিত হয়। সুর ও অন্র শন্ব বথাক্রমে দেব ও দেবপক্রুতে 
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রূঢ়। কিন্তু বেদে উভয় শব্দেরই ব্যুৎ্পন্তি প্রদর্শন কর! প্ইয়াছে। সু 
শন্দ গ্রশস্তবাঁচক, অস্থুশব্দ অপ্রশস্তবাচক। সু ও অনু *বন্দের উত্তর 
মত্বর্থ র-প্রত্য় হইয়। সুর ও অস্থুর শব্দ ব্যুৎপারিত। শ্রাহ বলিয়াছেন, 
প্রজাপতির প্রশস্ত আম্মা হইতে সমুত্পন্ন বলিয়া দেবগণ“ মুরশব্ববাচ্য 
এবং প্রজাপতির অপ্রশস্ত আগ্রা হইতে সমুৎপন্ন বালয়া দেবশ গণ অস্র- 
শব্দবাচ্য। ধাতুপ্রভ্যয়ধোগে রূঢ্শব্বুুৎপাদনের শত শত তদাহরণ বেদে 
রহিয়াছে । ব্যাকরণের উপাদি প্রকরণে বিস্তর রূঢ়শব্ষ বাত্পা1দত হইয়াছে ] 
অতএব সমস্ত নাম ধাতুভ--শাকটায়নের এই সিদ্ধান্ত বেপারী এবং 
ব্যাকরণসম্মত ; স্থতরাং অভ্রান্ত, সমীচীন ও আদরণীয়। 

সমস্ত নামের ধাতুগত্ব উপপাদনের জন্ত কিরূপ নিবচন প্রণালীর 
অনুনরণ করিতে হইবে, তাদ্ববয়ে শিকক্তাচাধ্য যাস্ক যে সক্ষপ্ত উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহার স্থূল তাশপব্য প্রদশিত হইতেছে । যাক্ক বলেন যে, যে 
সকল নাম বাকরণপ্রাদ্দ্ব-প্রক্রিয়ান্থনারে ব্যুৎপার্দিত হইলে অন্ুগতার্থ 
হয় অর্থাৎ অভিধেয়বস্তগত ক্রিয়াদি যথাযণ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ 
হয়, ব্যাকরণপ্রপিদ্ধ প্রকিনা অন্কনারেই তাহার ব্যুৎপাদন করিবে। 
কেন না, তাহা হইলেই বুতপন্তিলভ্য অর্থ অবলন্থনে ও সকল নাম 
অনারাসে আভিবেরবস্র গ্রতিপাদন করিতে পারবে । যেখ'নে ব্যাকরণ- 
প্রসিদ্ধ প্রক্রিয়া অনুপারে বাতপন্ন নাম অন্রগহার্থ হয় না, অথাৎ নামের 
ব্যৎপন্তিলত্য অর্থ আভগেয়বস্ততে সাক্ষাৎসন্বন্গে সঙ্গত হয় না, সেখানে 
অর্থের প্রতি অর্থাৎ যে বস্ততে নামের প্রধোগ হইতেছে, সেই বস্তর 
প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া বুত্পন্ভতিলভ্য অথের কোনরূপ সামান্ত 
বা! সাদৃশ্ত অবলম্বনপুব্বক পরাক্ষা করিবে । অথাহ সচরাচর মে অথে 
নামের প্রয়োগ হইরা থাকে, বুৎপরিলভ্য অর্থের সহিত সেই অর্থের 
কিরূপ সাদৃগ্ত আছে, তাহা নিরূপণ করিবে । সাদ্ৃশ্ত নিরূপিত হইলে এ 
সাদৃপ্ত 'অবলম্ঘনে ব্যুৎপন্ভডিলভ্য অর্থের ঠিন্ন অর্থেও নামের , প্রয়োগ 
হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিবে । বিশেষ মনোদোগের সহিত নিরূপণ 
করিতে প্রনুন্ত হইলে যেখানে কোনরূপ অর্থসামান্ত লক্ষিত হয় না, 
সেখানে শব্দপামান্ত অনুপারে নির্বচন করিতে হইবে। অমুক ধাতুতে 
এই বর্ণ দুষ্ট হইয়াছে. এই নামেও সেই বর্ণ দেখা যাইতেছে, অতএব এ 
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ধাতু হইতে এই নামের উতৎপন্তি হইয়াছে, এইক্সপ স্টির করিবে অর্থাৎ 
যে ধাতুর সহিত নামগত বর্ণের সারশ্ত আছে, দেই ধাহ ছাঃ নেই 
নামের নিব্চন করিবে । পে স্থলে ব্যাকরণের নিয়মেস্ 22 আদর 
প্রদর্শন করিবার আবগ্কতা নাই। কেননা, পদ শিষ্পন্ন কত জগ্ঠ 
বৈয়াকরণের! প্রকৃতি প্রতায়ের বিস্তর বিকৃতি করিরাছেন। নেকাব 
তাহাই করিবেন। এইরূপে নাম ব্যুৎপাপিত করিয়া 0১ ০৮৭ অর্থ 
'সেই নামে স্থাপন করিবে। ধার অর্থ সহজে অিবেক্ব, 2১5 সঙ্গত 
না হইলে প্রায়োজনান্থদারে ধাহর্থের বিস্তার ৪ সঙ্ষোটাদি কানা *শব5ন 
সম্পন্ন করিবে । ব্যুংপন্তির ঈদ্বশ প্রণালী প্রাচীন বৈনা ২লাপগের ও 
অন্ুমত। এইজন্য বৈপ্নাকরণ আচার্ধোরা বলিয়াছেন -- 
বর্ণাগমো বর্ণাধপর্ষায়ণ্চ দৌ চাপরো বর্ণিকে 
ধাতোস্তদর্থা(তশষেন যোগস্তচ্যতে প্গণদত রা 3১: 
বর্ণের আগমন, বর্ণের বিপর্ধার, বর্ণের বিকার, বদের নাশ এরা ধাভুত 
অর্থের অতিশয়ের অহিত ধাতুর ঘোগ, শির্বচন এন ঙ্কার। 
বর্ণাগমাদির উদাহরণও পুর্বাচাধোরা দেখাঘাছেশ। যছ।। 
বর্ণগমো! গবেন্দ্াদৌ সিগহে বর্ণাবপঘায়ঃ। 
ষোড়শাদোৌ বিকারও স্তাদ্ণনাশ: পগুবোদরে ॥ 

গো+ইন্ত্র এই শব্দদয়যোগে গবেশ্দশন্দ পাপন হইয়াছে! 7 ইরণের 
নম্বমালসারে গবেন্দ্র না হহয়া গাণপ্র হচতে পার এিরলে ০ শন্দের 
পরে একটি অকার যোগ করিয়া 'াবেন্ধ ৮হণ 1 হিঃ ক, পাতি 
ইতে সি-হখন্দ উৎপন্ন । ব্যাকর্ের শিখনাগমারে নিহত আহহ কিনি 


ডি 


ঠ তে পারে । স্থলে ভকার ৪ আকারের বিপশার কির হিতজশন্দ 
নিদ্ধ হইল। যন্ব ও দশ শব্দ -যাগে যোড়শাশক হভকাছে। কিখণের 
শিয়মান্থনারে ষড়দশ হইতে পাপে। [কিন্ত বধ্ুশন্ব শেষ বহনে 
উকার এবং দশশবন্দের দকারক্কালে দবার-_এইপপ বর্ণাবক'পগণাল 
দ্বারা ঘোড়শপদ সাধিত হইল। পশৃহউদর এই দুইটি শু নাগে 
পপুষোদর”পদ হইয়াছে । ব্যাকসশের নিমানুনারে পৃথঠর বৰ হইত শাবে। 
(িন্ পুনতৎশন্দের তকারের লোপ কারর। প্ুষাদর*পদ পিদ্ধ হই 

নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণদিগের মতে পাটশব্েত্রও বুহপঞ্জি করতে 

৮ 


৫৮ দ্বিতীয় লেক্চর । 


হইবে, ইহ স্থির হইল। মীমাংসাভাষ্যকার আচার্য্য শবরম্বণ্দী রূঢ়ণবে'র 
বুতৎপত্তির পক্ষপাতী নহেন। তিনি স্বকৃত মীম[ংসাভাষ্যে হলিয়াছেন ষে, 
ঘে শব্দের যে অথে প্রসিদ্ধি আছে, সে শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করিতে 
হইবে, নিরুক্র-ব্যাকরণাদি ছার! অর্থ কল্পনা করিতে হইবে না । কারণ, 
নিরুক্তাদি দ্বার অর্থ কল্পনা করিলে অর্থ ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় 
না। কেম না, বুতপন্ত অনুসারে কল্পিত অর্থ, অভিমত বস্ত্র সীমাবদ্ধ 
থাকিতে পারে না। স্থতরাং বুৎপন্তি অন্ুনারে অভিম" বস্কর ভ্ঠায়' 
অপর বস্তও এ শব্দের অর্থ হইতে পারে। অতএব যে শ.ন্দর থে অর্থে 
প্রপিদ্ধি আছে, সে শব্দের সেই অর্থই গ্রহ্ণীর। আধ্যদিঠ্র ব্যবহারে 
যে শব্দের কোন অর্থে প্রমিদ্ধি নাই, অথচ ম্রেস্ছব্যবহারে অথবিশেষে 
প্রসা্ধু আছে, সে শন্দের ম্রেচ্ছব্যবহারগ্রসিদ্ধ অর্থও গাগণ করিতে 
হইবে। যেমন পিক, নেম, তামরস, সত প্রভৃতি শব্দের আত্যব্য বহার প্রপিদ্ধ 
অর্থ না থাকার, ম্েচ্ছপ্রপিদ্ধি অনুনারে পিকশব্দের অশ কোকিল, 
নেমশব্দের অর্থ অন্ধ, তামরনশব্দের অর্থ পন্ম, সত-শব্দের অর্থ শতচ্ছিদ্র 
বর্ভলাকার দারুময় পাত্র। আর্য ও শ্রেচ্ছ ব্যবহারে যে সকল শব্দের 
প্রসিদ্ধ কোন অর্থ নাই, নিরুক্ত এবং ব্যাকরণানুমারে সেই সকল শব্দের 
অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। শবরস্থামীর এই সিদ্ধান্ত বস্তৃগ ত্য প্রস্তাবিত 
বিষয়ের বিরোধী নহে। কেন না, নৈরুক্ত ও বৈয়াকরণ আ'চাধ্যের। রূঢ় 
শব্দের বুৎ্পাদন এবং বুৎ্পন্তিলভ্য অর্থ, লোক প্রপিদ্ধ অর্থে অর্থাৎ 
অভিধেয়বস্ৃতে সঙ্গত করিয়া! নিজের পাণ্ডিত্য ও কৌশল প্রকাশ করেন 
বটে, কিন্তু তাহারাও রূঢুশব্দের প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিরা থাকেন। 
ইহা পুর্েই প্রদশিত হইয়াছে। শব্দের ব্যুৎপন্ন্ত প্রদর্শন করা তাহাদের 
কর্তব্য বলিয়া! তাহারা রূঢড়শবেরও ব্যুৎপত্তি প্রদশন করিয়াছেন । 

ক্সনণ করিতে হইবে যে, শব্দের ঝুৎ্পভিগ্রদশনই নিরুক্তাদি শাস্ত্রের 
উদ্দেশ্ত। সেইজন্ভই নিরুক্তাি শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে । স্থতরাং নৈরুক্ত 
এবং বৈয়াকরণ রূঢ়শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বাদ । মীনাংসা- 
দর্শনের উদ্দোগ্ত অন্তর্ূপ। সন্দিগ্বস্থলে অসদর্থ নিরানপুর্বক বেদের 
সদর্থব্যাখ্য। অর্থাৎ আলোচনমাত্রে বা আপাততঃ বিরুদ্ধ!্ঘরূপে গ্রতীয়- 
মান বে্দবাক্যসকলের মীমাংসা করিবার উদ্দেশে মীমাংসাদশন প্রণীত 
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হইরাছে। এইজন্য মীমাংসাভাম্তকার রূঢ়শন্দের বুৎপাদ:নর অ'নঠাকতা 
বিবেচনা করেন নাই । কেন না, শব্দের বুৃৎ্পন্তি প্রন হর কার্ধ্য 
নহে । সদর্থ ব্যবস্থাপন করাই তাহার কার্য । নৈরুক্ত পভ: আচণপ্যগণ 
এবং মীমাংসাভাব্মকার, উভয়েই শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থেরই 55৭ করিতে 
বলিয়াছেন। কিন্ত প্রথমোক্ত আচার্ধযগণ শব্দের বু? গদশন 


ঞ. 


করিয়াছেন । মীমাংসাভাম্তকার তাহা করেন নাই। পরশরের মধো 
এইমাত্র বৈলক্ষণ্য। ফলিতার্থে কোনও বিরোধ হইছে দা 
পিকাদিশব্দের শ্্রেচ্ছপ্রাসদ্ধ.নর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বদি, কভ মেন 
মনে করেন না যে, এ সকল শন্দ শ্রেচ্ছভাষা হইতে গৃহ:৩, 9 ভরাং 
তত্তৎশব্দঘটিত বেদবাকাগুলি আধুনিক। কেন না, শব যর্দ দনুষ। নর্িত 
হইত, তাহ! হইলে এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতি। বাঙ্গবক কিন্ত 
তাহা নহে। মীমাংসাদশনের মতে শব্দরাশি কোন মগ্তধা ণ' অপর্দ 
কাহারও নিশ্মিত নহে। উহ] নিত্য। মনুষ্য তাহা গ্রকাশ করে ও 
বাবহার করে মার। মহাভাষ্কার এই মতের 'অন্ুণন্ু হইসা শব্দ 
মনুষ্যনির্রিত নহে, ইহা! বুঝাইবার জন্ত একট কৌত্ুকাবহ চে$র উপন্ত।ন 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শব্দ মনুষ্যনিন্িত হইলে মনস্কতশক গুলি 
বৈয়াকরণ পিতদিগের নান্মত, ইহা] অবন্যই বলিতে হংবে: ঘঠশবা, 
বাদির প্রগোজন উপস্থিত হইলে লোকে যেমন কুগাণ বা উশ্তকারের 
বাড়ী খাইয়া ধলে বে, আমার এগগুলি ঘটশরাবের প্রয়োজন উপাস্কত 
হইয়াছে, তাঁহ। প্রস্তত করিয়া দাও, আমি ব্যবহার করিব $ মেতঞস শব্দ 
নন্ুয্যনির্মিত হইলে লোকে বৈয়াকরণ পণিহুদিগের গুঙঠে যাই বলিত 
যে, আমার আবগ্ঠক হইয়াছে, আমার জন্ত এতগুপি শক গ্রস্থঠ করিয়া, 
দাও, আমি তাহা ব্যণহার বা গ্র“য়াগ করিব। তাহা কিন্ত তপেঠহ করে 
না। অতএব শব্ধ নিভা, মন্তধ্যনিগ্মিত শহে। গে যাহা হছক, শব্দের 
নিত্যত্ব মীনাংমাদশনে অমীচান যুঁকি দ্বারা সমথিত হইয়াছে । শব্দ 
নিত্য হইলে শ্ত্রেচ্ছভাষা হইতে শব্দগ্রহণের আশঙ্কা হইতে দার না। 
কারগ্ন, নিত্য শব জল ও অনগাদির স্তায় সকলেরই মাধারদ দম্গান্তি 
এবং বণেচ্ছ*ব্যবহার্ধ্য। জাতিবিশেক্ষে শন্দবিশেষের প্রয়োগের ব্রলতা! 
ও প্রণচুর্ধয জাতিবিশেষের অবস্থান্থদারে ঘটয়া থাকে । ষে শক বে অর্থে 
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যে জাতি এচুর ব্যবহার করে, দেই জাঠির পক্ষে সেই শন্দের সেই 
অর্থ প্রপিদ্ধ, অপরের পক্ষে অপ্রপিদ্ধ, এইমাত্র প্রভেন ব্যবহারের 
প্রাচুর্যাই প্রপিত্ধির কারণ। ব্যবহারের বিরপতা কালে সহ তবিম্মরণের 
হেতু হইয়া পড়ে। 

ইউরোপীয় পিতদিগের অবলখিত প্রণালী অনুসারে যাহারা উত্ত- 
কারণে বেদবাক্যের আধুনিকত্ব বলিতে চাহেন, তাহাদের স্মরণ করা 
উচিত যে, একজ্রবাসী এক আধিনজাতি হইতে কালে ১০ শাখা ছুই 
বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ হইয় আর্য ও শ্রেচ্ছ নাম প্রাপ্ত হ£? মাছে, ইহাও 
ইউরোপীয় প্িতদিগেপ দিদ্ধান্ত। স্বৃতরাং কথিত কাণ্.ণ পিকাদি- 
শব্দঘটত বেদবাক্যগুপির আবুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে ন। দেশাশ্থরে 
উপনিাব্ট হইয়াও এক শাগ। এ নকল শব্দ বুলপরিমাণে বাবহাপ করিয়াছেন, 
স্থতরাং এ সকল শব্দের ভর্থ তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, অন্ত শ।খার ব্যবহার 
অন্প হইতে অন্পতর হও 'তে অর্থ অগ্রপিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে । ইহা ভিন্ন 
আর কিছুই বলা যাইতে পা.র না। এব আদিম জাতি”ই এক শাখা 
আধ্যজাতি ও অপর শাখ' শ্লেচ্ছজাতি নামে আবাতি, ইহ] অ'মার অঙ্গাকৃত 
পিদ্ধান্ত পলিয়া দেন বিদচিহ হয় না। হউরোগায প্রণ'শী অনুসারে 
আগাত্ত হহলে হউরোপার প্রণালী অন্ুমাত্রে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে, ইহা প্রশ্ন করাত আমার উদ্দেশ্ত : উপ্ত বিবয়ে আমি কীদৃশ 
দিদ্ধান্তে উপনাত হইয়াছে, এস্সলে তাহা বলা নিশ্রয়েজন। ধরিরা 
লহতে গাগেন থে, হর ত এ বিষয় আমার কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই। 

সে বাহা হউক, নিরুক্াচার্য যাল্ক অথনামান্ত অনুসারে নির্বচন 
, করিবার বে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার উদাহরণস্থলে প্রবীণ, উদার 
গ্রাভতি শন্দ উল্লেখনোগা । এপ্পকষ্টো ণাথায়াম্‌,” অর্থাৎ বীণাবিষয়ে প্রকৃষ্ট, 
এই অর্থে প্রবীণব্ন ব্ুংপাদত। অতএব গান্ধ'নবিগ্ভার দুর্গ বাক্কি প্রণীণ- 
শবের প্রকৃত অর্থ। অভ্যাসভনিত পটুতা না হইলে প্রকৃষ্ট থা দক্ষ হইতে 
পারা বার শা। হৃতরাং গান্ধান্বিগ্ভায় দর্চ বাক্তর অবশ্ঠই অভ্যাীসপাটব 
আছে। এই অভ্যাসপাটপন্ধপ সাণান্ত অবলম্বন করিরা অন্তত্রও এ্রবীণ- 
শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে। গে ব্যক্তি যে বিষয়ে পরিশ্রমপুব্বক 
বৌশললাভ করিয়াছে, তাহাকে দেই বিনরে প্রবীণ বলা হয়। যেমন, 
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ব্যাকরণে এ্রধীণ, দর্শনে প্রবীণ ইত্যাদি । আরও দূরতর সদ্য লইয়া 
লোকে প্রবীণশন্দে প্রয়োগ করিয়া থাকে । প্রবীণ ব্যক্তি একশ নণম্পন্, 
স্বতরাং তাহাতে মহত্ব আছে। এই মহত্ব অনন্ত শত কিন্থ 
পরিমাণগত মহত্ব লইয়া কখন-কখন লোকে ইহ! প্রয়োগ কর্পরা থাকে । 
দেমন, প্রবীণ বৃক্ষ, প্রবীণ মত্গ্ত ইত্যাদি । “আর”শকের অপ কশার 
আতা | সারথিকন্তক কশা উত্তোলিত হইবামাত্র অর্থাৎ পুদেশে কশার 
গ্রান্তভাগ পাতিত করিবার পূর্বেই ঘে অশ্ব বা বলীবর্দ সারনিণ অভিপ্রায় 
বৃষ চলিয়া থাকে, তাহার নাম উদ্ার। কেন না, “আর” শথাহ কশার 
প্রান্তভাগ তাহার প্ৃষ্ঠদেশ হইতে উদ্ধগত হইয়াছে, পষ্টপশেপ সহিত 
আরের সন্বন্ধ হয় নাই । তথখাবিধ অশ্বাদি উদার'শনের ম'5ভক অর্থ । 
কিন্তু অভিপ্রায় বুঝিয়া কাখ্য করা, এই সামাগ্ঠ বা 1৮ আবলম্বন 
করিয়া, থে দাতা গ্রার্থর অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া প্রাথনা কাপিবার পৃর্সেই 
অভিলধিত বস্ত প্রদান করেন, তীহাকেও উদ্দার বলা হয়। বণ্পামান্য 
অন্থ্পারে নির্বচনের প্রচুর উদাহরণ নিকুক্তগ্রন্থে দেখিতে গাওয়া যায়। 
বাছল্যভয়ে তাহা প্রদশিত হইণ না । 
বৈদিক নামকরণপ্রণাপীর আহান পুঝেই দেনা হইয়া নিরুক্ত- 
ভু তাহাই অনুক্যত, ব্যাধ্যাত ও পল্পবিত হহরাছে। উদ হপণস্থরূপ 
টা নিবচনগ্ণাশী দেখান যাইতেছ। হর্ন ক পদার্থ, 
তদ্িষয় মতডেদ আহে । ভআন্ম'খাবীরী বলেন, এক আকসা বভুতি- 
যোগে নানারপে অবস্থিত, অভগএঞব সমপ্ত শব্দই নান।ড1:1 অবস্থিত 
'আ।ত্াকেই প্রতিপাদন করে। লোকবেদপ্রপিদ্ধ বজ্ঞঙ্গ দেব হা ণশেষের 
নাম অগ্ি, ইহা] যাঁজ্ভিকদিগের মত। পুখিবীস্থিত জোতিঃপদথিবশেন 
অগ্নি, ইহ নিরুক্তকারদের অভিমত। এই আথের প্রতি লঙ্গনা রাখিয়া 
অগ্নিপদের নির্চন প্রদশিত ভইগাছে। অশ্ব ও নীধাহ়র যোগে 
অগ্রণীশন্দ ব্যুৎপন্ন। অগ্রশব্দের অগ-অংশ এবং নীপাতুর দা ঈকার 
তস্বপ্ূপে বিকৃত করিয়া নীধাতুর নি লইয়া অগ্নিনাম সম্পর কর ০হধাছে। 
যেছেত, সকল বিষয়েই ইনি নিজেকে অগ্রে নয়ন করেন অথণা ইনি 
দেবতাদের, টি গ্রনী অগাঙ মেনাপতি (১)। অথবা যজ্ঞক/ম্ম প্রথম 


(১) অগ্নি দেৰভ[দিগের সেন।পতি, ইহা শ্রুতসিদ্ধ। 
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নীত অর্থাৎ প্রণীত বলিয়া ইহার নাম অগ্রি। অথবা কি লৌকিক, কি 
বৈদিক, যে কর্মে ইনি সাধকরূপে উপস্থিত হন, তথায় ছশিজে প্রধান 
হইয়া! অপর সমস্তকে নিজের অঙ্গতা-নয়ন অথাৎ গুণীভূত করেন, এই- 
জন্য ইহার নাম অগ্নি। “অঙ্গং নয়তি ইত্যগ্নিঃ,| অথবা ভুণ বা কাষ্ঠ 
যাহা-কিছু আশ্রয় করেন, তাহাকেই অঙ্গতা-নয়ন অর্থাৎ অ্/সাৎ করেন 
বলিয়া ইহার নাম অগ্নি। শ্বৌলাঠীবি আচার্য্যের মতে, অ:ক্লাপন অথাৎ 
রুক্ষকারী বলিয়া! ইহাকে অগ্নি বলা হয়। এ মতে “অক্োপশ"শবন্দের বর্ণ-' 
লোপ ও বর্ণবিকার প্রক্রিয়া অন্থসারে অগ্রিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
শাকপুণি আঁচার্ধ্য তিনটি ধাতু দ্বারা অগ্নিশব্দের নির্চন করিয়াছেন । 
বর্ণবিকার প্রক্রিপ়ান্ুসারে গত্যর্থ ইন্ধাতুর অকার, প্রকাশার্থ অঞ্জধাতু 
ব1 দাহার্থ দহধাতুর গকার এবং প্রাপণার্থ নীধাতুর নি, এইরূপে ধাতু- 
ত্রয় হইতে অক্ষরত্রয় গ্রহণ করিয়। অগ্নিশব্দ সাধিত বা সংহত হইয়াছে । 
কারণ, এই ধাতুত্রয়বাচ্য ক্রিরাই অগ্নিতে আছে। অগ্ি গতিক্রিয়াযুক্ত, 
রূপের প্রকাশক বা পার্থিব বস্তর দাহকারী এবং হবনীয় দ্রব্য দ্বেবতা- 
দের উদ্দেশে নয়ন করেন। বাক্যের আবি ও অন্ত বর্ণ লইয়াও 
নির্চন দেখিতে পাওয়া যার। “বগা তীতিঃ৮-এই বাক্যের আদি ও 
অন্ত অক্ষর লইয়। “বত+শধ ছুর্নলে প্রযুক্ত হইয়াছে । লে'কেও স্থল- 
বিশেষে এইরূপ *বাণহার দেখিতে পাওরা। যান। দেশবিশেষে পুক্করিণীকে 
পুরীশরব্দে অভিহিত করা হয়। কুব্বাণাএই পদের উকার ও বকার 
লোপ করির। ক্রাণাশন্দের নির্চন করা হইনাছে। স্মৃতিপুরাণাদিতে ও 
নৈরুক্ত নির্বচন্প্রণালীই অন্ুন্থত হইয়াছে-_- 
জয়ং পুণার্চ কুরুতে জয়স্থামিতি তাং শিছুঃ | 
জয় ও পুণ্য করে বলিয়া তাহার নাম জয়ন্তা। এখানে “জয়ং 
পুগ্যং চ কুকুতে” এই বাক্যের পপুণ্যং চ কু” এই অংশ বর্ণলোপপ্রণাপী 
অনুনীরে লুপ্ত এবং বর্ণবিকার গ্রক্রির। দ্বারা “তে এই একার ঈকারে 
পরিণত করিয়া জর়ন্তীনান শিষ্পন্ন করা হইয়াছে । মন্ুনংহিতায়' বক্ষ্য- 
মাঁণরূপ শরীরশব্দের ব্যুৎ্পন্তি পরিদৃষ্ট হয়__ | 
ব্প্ক্যবয়বাঃ স্ুপ্ান্তস্রেমাগ্তাশরয়স্তি ষট। 
তন্ম[চ্ছরীরমি শ্যাহস্তস্ত মুর্তিং মনীষণঃ ॥ 


নামকরণপ্রণ।লী ৷ ১৪ 


বেহেতু দেহদসকল সেই তরঙ্গের মুণ্তির অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মা এই ছয়ন্ট 
সুশ্ন অবয়বকে আশ্রয় করে, সেইহেতু দেহাকারে পরিনত উহা মন্ভুকে 
পর্ডতেরা শরীর বলেন। কুরুকভট্র খলিয়াছেন,---“্ষড়াশ্ব- .১ররূম্‌,৮ 
ছরকে আশ্রর করে বলিয়া শরীর । সুতরাং বিতে হইব এ, ঘষ্- 
শব্দের উত্তর মত্বর্থীর রপ্রতার করিয়া বর্ণবিকার প্রঞ্জোন্ুদারে শকীর- 
শব্দের বুতৎপন্তি করা হইয়াছে । এমন কি, কোন বস্তর সন্ন্ধ আছে 
'বলিয়। সেই বস্তুর নামে বস্তবিশেষের নির্দেশ দেখিতে পাঁওয়। বার । মেমন, 
দণ্ডের যেগ আছে বলিয়া দণডশব্দ এবং মঞ্চে অবস্থান করে বাঁশরা নঞ্চশব্দ 
পুরুবে প্রযুক্ত হয়। কথন-কখন বিক্রেয়বস্তর নামে ফেরিওয়'পাদক ডাকা 
হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। দেশবাচক অর্গ-বঙ্গক'ণঙ্গাণদ শব্দ 
তত্তব্দেশবাসীতে ভূরিপ্রমাণে প্রদুক্ত হইয়া থাকে | 

এতিহাসিকদিগের মতে হিন্দুনাম এ মূল হইতে উদ্ুচ। পি্গনদের 
পুর্র্ববন্তী দ্েশনকল সাধারণতঃ সিক্ুস্থান অর্থাৎ সিন্ধু পপেশ বলিয়া 
বিদেশীয়দিগের নিকট পরিচিত। পারস্তভাষায় উহা হিন্দুস্তান বলিদা 
আখ্যাত। এই হিন্দুস্থানবাসীদের প্রকৃত নাম হইতে পাবে হিন্দ্তানী, 
কিন্ত সজ্মেপতঃ হিন্দুনামে তাহারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, যে সময়ে মুনলমানেরা ভারতীর়দ্িগকে গিন্দুনামে আখাত করেন, সে 
সময়ে এ দেশে মুসলমানের বসবাস আদৌ ছিপ,না | হিন্দধামের বাছজভূত 
সিদ্ধুনদ পারশ্তভাষায় হিন্দু, গ্রাকৃভাষায় ইন্দুস্‌ বলিয়া কাঠ হয়। 
তদন্ুদারে লাটিন্ভাঁষায় ভারতবর্ষের নাম ইও্ডিয়া হইয়াছে। পারস্ত- 
ভাষায় কৃষ্ণবর্ণও হিন্দুশব্বের এক অর্থ। শ্রভাষায় হিন্দুকেশ্প্রবতের 
নাম হিন্দুকোহ্‌ অর্থাৎ কৃষ্ণপব্বত। পারসীকদিগের মতে রদ্ণারিগের , 
গও্স্থলে ক্ুষ্ণবর্ণ তিল অতিশয় পসৌন্দর্শাবদ্ধীক। খিখাত পারল্তকবি 
হাফেজ বলিয়াছ্েন-_ 

অগর আন্‌ তুর্ক শিরাজী বদস্য'রদ্‌ দিলে মারা। 
বখালে হিন্দোয়েন্‌ বক্ষম সমরকন্দো বোখারা রা । 

ইহার তাতপর্য্যার্থ এই--শিরজবাসিনী সে জন্দরী যদি আদার অন্তঃ- 
করণকে হস্তগত করে অর্থাৎ 'আমাকে ভালবাসে, তবে তাহাপ কুঞ্চবর্ণ 
তিলের পরিবর্তে সমরকন্দ ও বোখারা উভনই প্রদান করিব। উক্ত পস্ঘে 


৬৪ দ্বিতীয় লেক্চর । 


কুষ্ণবর্ণ অর্থে হিন্দুশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দিন্প্রদেশবাসি-* অধিকাংশ 
কৃষ্ণবর্ণ ঝঁলয়। মুনলমানেরা তাহাদিগের হিন্দু-আখ্যা দিয়ানছন কিনা, 
তাহাও চিন্তাশীলদিগের বিবেচ্য । পূর্বকালে মুললমাণ্তো আফ্রিকা 
হইতে ক্রীতদাসের আমদানী করিতেন । আরফ্িকাবাসীরা কুম্ঃবর্ণ বলিয়া 
হিন্দুশর্ষে অভিহিত হইত। কালে দাসমাত্রই হিন্দুনা-্র আখ্যাত 
হইয়াছিল। বিজয়ী মুদলমানগণ দ্বণাপুর্বক সিন্ধু প্রদেশ বাসীদ্িগকে 
হিন্দুনামে আখ্যাত করিয়াছেন কি না, তাহাও চিন্তয়িতব্য 'ণ্ষয় বটে। 
বুঝা যাইতেছে ঘে, হিন্দুনীম আমাদিগের নিজসম্পন্তি নহে, বাবুনামের 
হ্ায় উহ অন্তের প্রদত্ত । অনন্তরনিদিষ্ট কারণদ্বয়ের কো*৭ কারণে বা 
উভয় কারণে যাঁদ হিন্দুনা্মর উৎপত্তি হইয়! থাকে, তবে হিন্দনাম মিন্ধু- 
প্রদেশবাসীদিগের পক্ষে গ্র£নকর ভিন্ন গৌরবের বন্ধ নহে। অগচ আমরা 
হিন্দনামের কতই-না গৌপ্রব করিনা থাকি । সুতরাং ইহ'তুক বেদান্ত- 
মতসিদ্ধ অধিগ্যা বা অজ্ঞা,নর অর্নর্বচলীয় প্রভাবের বত্নাম'ম্য আভাস 
ভন্ন আর কি বলা যাইতে পারে । মেরুতন্দ্রে হিন্দুদন্দের অ্চ'বধ বুৎপত্তি 
প্রদণিত হইয়াছে । যখা-_ 
হীনঞ দূষয়ত্যব হিন্দুরিত্াচ্য তে পরিয়ে | 

হীন অর্থাৎ নিকট আচারব্যবহারকে দূষিত করে বলিয়া হিন্দন।মে অভি- 
হিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মেরুতন্ত্রে লগুননগরের উল্লেখ আছে, 
অতএব উহা নিতান্ত আধুরঁনক | কিন্য তাহাদের বিবেচনা কণা উচিত যে, 
পুরাণাদিতে অনেক ভবিষ্যদুক্তি আছে। মেরুতন্থ্রেও ভবিষ্যদুক্তিস্থলেই 
লগননগরেল উল্লেখ আছে । সুতরাং তদ্জারা মেরুতন্বেন আধুনিকত্ব 
প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উহা! যে ভবিষ্যপ্জি, তাহা দেখাইবার জন্য 
মেরুতন্্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে__ 


পশ্চিমাম়ারমন্তাস্থ প্রাক্তাঃ পারশ্তভানয়া। 
অষ্টোন্তরণতাণাতিধেষাং সংপাননাৎ কলৌ। 
পক্ছ থানাঃ সপ্ত মীরা নব সাহা মহাবলাঃ। 
হিন্দুধন্ম প্রলপোপ্ারো জায়ন্তে চক্রনিনঃ | 


হানঞচ দূঘরত্যেব খিন্দুরিত/চ্যতে প্রিয়ে। 


নামকরণপ্রণালী । ৬৫ 


পূর্বান্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্তিতা। 
ফিরিঙগভাষয়। মন্ত্রা যেষাং সংসাধনাৎ কলোৌ। 
অধিপ। মগ্লানাঞ্চ সংগ্রামেঘপরাজিতাঃ। 
ইংরেজা নবষটুপঞ্চ লগ্তজাশ্চাপি ভাবিনঃ। 
ইহার ব্যাখ্যা অনাবন্তক । কিন্তু মেরুতন্ত্রের প্রামাণ্য সন্দেহ করিবার 
অন্য কারণ আছে॥। তাহা এই--পারস্তভাষ! এবং ফিরিঙ্গভাষায় যে 
সকল মন্ত্রের কথ! বল! হইয়াছে, তন্তদ্ভাধাভিজ্ঞের জানেন যে, বস্ত্গত্য 
উহাদের অন্তিত্ব নাই। কোন প্রাঙ্াণিক গ্রন্থকার মেরুতন্ত্র হইতে বচন 
উদ্ধৃত করেন নাই। হিন্দুনাম চিরন্তন হইলে ক্রুতিস্বতিপুরাণা্দি গ্রস্থে 
আধ্যনামের হ্যায় হিন্দুনামের উল্লেখ থাকিত। 
সে যাহা হউক, নামকরণের যে সকল প্রণালী প্রদশিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে দর্শনশান্ত্রের নামকরণবিষয়ে কোনও 
অনুপপন্তি থাকিতে পারে না। দর্শনশবের ব্যুৎ্পত্তিলভ্য অথ যাহাই 
হউক না কেন, শাস্ত্রবিশেষ যে তাহার প্রসিদ্ধ অর্থ তদ্বিষয়ে বিবাদ 
হইতে পারে ন1। যে শান্ত্রবিশেষে যুক্কিদ্বারা বক্তব্যবিষয় সমার্থত হয়, 
সচরাচর তাহাকেই দর্শনশান্ত্র বলে। এতাবতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যাইতে পারে যে, দর্শনশব্দ বাৎপন্তিলভ্য অর্থ বা তাহার সাদুশ্ত 
লইয়1 শাস্ত্রবিশেষে প্রযুক্ত ; অথবা শান্ত্রবিশেষে রূঢ় । 
কেহ দশনশব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চাক্ষুষজ্ঞান দৃশ্- 
ধাতুর মুখ্য অর্থ হইলেও জ্ঞানও উহার অপর অর্থ, ইহ! পৃর্বাচাষ্যগণ 
স্পষ্টভাবায় শ্বীকার করিয়াছেন। এস্কলে দৃশ্ধাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ 
করিলে, যাহা জ্ঞানের সাধন, তাহাই দশনশবের বুতপত্তিলভ্য-অর্থ রূপে 
প্রতীরমান হয়। অন্তঃকরণাদি জ্ঞানের সাধন হইলেও তাহ শান্স নভে। 
আপত্তি হইতে পারে যে, শাক্তমাত্রই জ্ঞানের সাধন, অনার্দ বেদ হইতে 
অগ্তনীয় কাব্য পর্যযস্ত সকলই অল্লাধিকপ্রিমাণে জ্ঞানের সাধন বলিয়! 
শান্্রমাত্রই দর্শনশান্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে । এতহুস্তরে তাহারা 
বলেন যে, জ্ঞানসামান্ত ও জ্ঞানবিশেষ, এই. উভয় অর্থেই জ্ঞানশন্দের 
প্রচুর প্রয়োগ 'দেখিতে পাওয়া যায়। অমরসিংহ বলিয়াছেন__ 
মোক্ষে ধীর্ঞানমন্তত্র বিজ্ঞানং শিলপশান্ত্রয়োঃ। 
৯ 


৬৬ ছিতীয় লেকৃচর ॥ 


মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির নাম জ্ঞান, শিল্প ও শান্ত্রবিষয়ক্ক বুদ্ধির নাম 
বিজ্ঞান। প্ররুতস্থলে দৃশ্ধাতুর জ্ঞানবিশেষ অর্থাৎ মোক্ষ ব্ষয়ক-জ্ঞানরূপ 
অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত আপত্তি নিরারৃত হইতে পারে । কন না, দশন- 
শান্তর মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর শাস্ত্র জ্ঞান-পমান্তের সাধন 
হইলেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে। 

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের প্রতিপাগ্য বিশেষ বিশেষ বিষয় অবলম্বন করিয়া 
অধিকাংশ স্থলে দর্শনসকলের বিশেষ বিশেষ নাম হইয়াঙ্গে। দর্শনান্তরে 
অনালোচিত “বিশেষনামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বকুত হওয়াতে 
কণাদের দর্শন বৈশেষিকদশন বলিয়া আখাত। ভ্ভায়পদার্থ বিশেষরূপে 
আলোচিত ও প্রযুক্ত হওয়ায় গোতমের দর্পনের নাম গ্ভায়দণন। সাংখা- 
দিগের দর্শনের নাম সাংখাদশন, পতঞ্জলর দর্শনের নাম পাতগঞ্জলদর্শন, 
এই ছুইটি নাম যথাকুমে সম্প্রদায় ও কর্তার নামানুসারে অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে। পাতগ্রলদশনের অপর নাম মোগদর্শন। কেন না, তাহাতে 
যোগের বিস্তর ব্যাখ্যা আছে। সাংখ্য 'ও পাতগ্রল দশশনেব সাধারণ নাম 
সাংখ্য প্রবচন । কারণ, তন্বনমাসনামক আদি বা সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের 
পদার্থাবলী উক্ত উভয় দশনে প্রকৃষ্টুরূপে উক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
মহাভারতে সাংখ্যশব্দের এহরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়-- 

সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈন প্রকৃতিপ প্রচক্ষতে | 
তত্বানি চ চতুর্রিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 

যাহার সংখ্যা অর্থাৎ সমাক্‌ জ্ঞানের উপদেশ করেন এবং প্রকৃতি ও 
চতুবিংশতি তত্ব বলেন, তাহারা সাংখ্য। বেদবাকাসকলের উৎকুষ্ট 
বিচার আছে বলিয়। (জিমিনির দণনের নাম মামাংনাদর্শন। “শরীর'শব্দের 
উত্তর কুৎসার্থে কন্-প্রতার করিয়া “শরীরক'শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
'শারীরকশবের অর্থ কুৎসিতশরারবাসী জীবাস্সা (১)। কুতসিত- 
শরীরবাসী জীবাত্মা উত্কষ্টর্ূপে বিচারিত হইয়াছে বলিয়া ব্যাসের দশনের 


(১) শরীর স্বভাবতঃ কুৎসিত; কেন না, মুত্রপুরীযোৌপহত মাতার উদর তাহার 
উৎপত্তি ও অবশ্থিতির স্থান, শ্ররু-শেণিত তাহার উপাদান, শরীর স্বয়ং মুত্র-পুরীষ- 
মাংস-শোশিতাদি-যুক্ত। 


নামকরণ প্রণালী ৬৭ 


নাম শারীরকমীমাংস]। বেদান্তবাক্যসকলের অর্থ বিচারিত হইয়াছে 
বলিয়৷ উহার অপর নাম বেদান্তদর্শন। জৈমিনি ও ব্যাসের দশন উভয়ই 
মীমাংসাশবেও অভিহিত হয়। মীমাংসাশবের অর্থ পৃদ্ধিত বিচার বা 
বেদবিচার। ছুই দশনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্যাসের দশন 
উত্তরমীমাংসা ও ্রন্মমীমাংনা৷ এবং গৈমিনির দর্শন পৃর্ববমীমা*সা, কণ্ম- 
মীমাংসা ও অধবরমীমাংসা নামে বাবহৃত হয়। বৌদ্ধদশন, আর তদরশন 
প্রভৃতি কতগুলি দরশশন সম্প্রদায়নামে এবং পাণিনীয়দশন প্রন্ততি কর্তৃ- 
নামে আখ্যাত হইয়াছে । 

কণাদ প্রভৃতি দশনকর্তারা তাহাদের গ্রন্থে বৈশেষিকা'দ বিশেষ 
বিশেষ নামগুলি ব্যণহার করেন নাই। ভাষ্যকার প্রভৃতি এ সকল নাম 
ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দর্শনকার বা ভাষাকার 
কেহই দশননাম ব্যবহার করেন নাই । ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য শারারক- 
ভাষ্যে এবং উদয়নাচাধ্য তাহার স্তায়কুস্থমাগ্জলি প্রকরণে দশনশব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্ত তাহার বহুপুব্ে দর্শনশব ব্যবজত হইত। 
কারণ, এরূপ প্রসিদ্ধি না থাকিলে তাহার! উহা ব্যবহার কলিতেন 
না। ফলতঃ দশননাম অধ্যেতৃসম্প্রদায়প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ অধ্যেতার! 
দর্শননাম ব্যবহার করিয়াছেন । তদনুমারেই উহা প্রসিদ্ধ হহয়াছে। 
কেবল দর্শন বলিয়া নহে, করম ও গৃহ্ঙ্গত্রসকল বদতেদে ও 
শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোন্‌ বেদের বা কোন্‌ শাখার কোন সুত্র, 
তাহা স্ত্রগ্রন্থে কথিত হয় নাই। এমন কি, কোন্‌ মন বা নণহিত। 
এবং কোন্‌ ব্রাহ্মণ কোন্‌ শাখার, তাহাও সংাহতা ঝা ব্রাঙ্মণে নিদিষ্ট 
নাই। উহাও অধ্যেতৃসন্প্রপায়গ্রণিদ্ধ। এখন সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পোপ কেবল বিস্ভালোপের 
কারণ নহে । উহা রহিত ভইপে কালে গ্রন্থের পরিচয় পর্যন্ত রহিত 
হইয়া যাইতে পারে। অতএব পু্পৃর্ুঘাদগের প্রতি ভক্তি প্রদশন 
এবং ভবিষ্যবংশীয়দিগের মঙ্গলের জন্ত কৃতবিগ্যমগ্ুলী দর্শনশান্ত্রাদির 
অনুশীলন বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন, ভগবান্‌ তাহাদের সহায় হউন। 


তৃতীয় লেকৃচর। 





দর্শনশাস্ত্র | 


কি প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব, তাহার উপকারিতা, 
ও আবশ্তঠকতাই বা কি, কেনই বা দশনশাজ্সের এত সমাদর? 
বাহার দর্শনশান্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবেন, স্বভাবতই তাহাদের 
এই সকল বিষয় পরিক্ষাররূপে জানিবার অভিলাষ হইবে। প্রাণিমাত্রই 
কোন একটি প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়াই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, 
নিপ্রয়োজন প্রবৃত্তি আকাশকুস্মের মত অলীক বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। এইজন্য অগ্রে প্রয়োজনের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। 
দর্শনশান্ত্র যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার উদ্দেন্তাও অবশ্তই 
তদনুরূপ উচ্চ হইবে । 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় দর্শনপকল আধ্যাত্মিক দশন। মহধিগণ 
অধিকাংশ দর্শনের প্রণেতা । তাহারা অধ্যাত্মজগতে বিচরণশীল। 
তাহাদের প্রণীত দর্শন অধ্যাম্মবিস্তাবিশেষ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
কোনরূপ-বিশিষ্টপ্রয়োজন-সম্পাদনার্থ প্রবৃন্ত-_ইহা সহজেই বোধগম্য 
হইতে পারে । বস্তগত্যা আধ্যাত্মিক-প্রয়োজন-সম্পাদনই দর্শনশাস্ত্রের 
মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্ত বা প্রয়োজন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ” এই 
চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজনের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিই পরম- 
পুরুবার্থ, ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। মহধি কণাদ ও গোতম প্রড়ৃতি অধিকাংশ 
দর্শনপ্রণেতাগণ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিই তাহাদের দশনের প্রয়োজন, ইহা 
স্পষ্টভাষার বলিয়া গিয়াছেন। তন্বজ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহাও তাহারা 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । ফলতঃ তত্বজ্ঞান মুক্তির উপায়_এ 
বিষয়ে অধ্যাত্মবেত্তার্দিগের মতভেদ নাই। কেন না, সংসার বা বন্ধন 
মিথ্যান্ভানজন্ত । সুতরাং তবজ্ঞান মিথ্যাম্তানের অপনয় সাধন করিয়! 
মুক্তি সম্পাদন করিবে, ইহা অনায়াদবোধ্য। আত্মা বস্তগত্যা দেহাদি- 


দর্শনশাস্ত্র। ৬৯ 


ভিন্ন হইলেও দোষবশতঃ সাংসারিক মানবগণ দেহ বা ইন্দপ্লাদিকেই 
আত্মা বলিয়া জানে। ইহাই হইল মিথ্যান্তান, ইহাই অনথের মূল। 
এই মিখ্যাজ্ঞান অপনীত ন! হইলে মুক্তি হইতে পারে না; এব* এই 
মিথ্যাজ্ঞানের অপনয় একমাত্র আত্মতত্বজ্ঞাননাধ্য । এইজন্ত 'মাম্মতত্ব- 
সাক্ষাৎকারের উদ্দেশে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন বেদে 
বিহিত হইয়াছে। স্মতিকার বেদবিহিত শ্রবণমননের উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন-_ 
শ্রোতব্যঃ শ্রতিবাক্যেভ্যে মন্তবাশ্চোপপন্ভতিভিঃ। 
মত্ব চ সততং ধ্যের এতে দশনহেতবঃ ॥ 

শরতিবাক্য হইতে শ্রবণ ও উপপত্তি দ্বারা মনন করিয়া অবিচ্ছিনভাবে 
ধ্যান করিবে। এই তিনটি আত্মদশনের বা আত্মপাক্ষাংকারের হেতু। 
উপপত্তি_যুক্তি বা অনুমান। 

আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহা বেদবাক্য হইতে শত হইবে, 
তাহ। অবশ্ঠ যথার্থ, সুতরাং তদ্দিয়ে মননাদি অনাবশ্তক। কিন্ত লোকের 
স্বভাব এই, আপ্তোপদেশ অর্থাৎ অভ্রান্তপুরুষের বিশ্বান্ঠিবাকো যাহ! 
শ্রবণ করে, যুক্তি বা অন্থুমান দ্বারা তাহা বুখিতে চায়, বাহা সন্তসঙ্গত 
বিবেচনা করে, তাহ প্রতাক্ষ দেখিতে ইচ্ছুক হয়। প্রতাক্গ দেখিতে 
পাইলে তদ্বিষয়ে আর কোনবপ জিজ্ঞাপা থাকে" না। শ্ুতরাং 
প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞান' প্রত্যক্ষাবসান অর্থাৎ প্রত্যক্ষদশন হইলে 
জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছ৷ নিবুন্ত হয়, ইহ] স্বাভাবিক ব: অন্ুভব- 
সিদ্ধ। ন্যায়ভাষ্যকারও এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শব্বজ্ঞান- 
মাত্রই মুক্তির কারণ নহে । সাক্ষাৎকার অথাৎ প্রত্াক্ষাত্মক তত্বজ্ঞানহ্‌, 
মুক্তির কারণ। প্রত্ক্ষাত্মক 'তত্বজ্ঞান বা আত্মদশন শ্রবণমাব্রসাধ্য 
নহে। উহাতে মনন ও নিদিধাসনেরও আবশ্তকতা আছে। শ্রবণ 
শরবণেক্ড্িয়মাত্রসাধ্য,) মনন অন্তঃকরণসাধ্য। একেক্ড্রিয়লন্য জ্ঞান 
অপেক্ষা একাধিক-ইন্ড্রিয়ন্য জ্ঞান সমধিক বিশ্বসনীয়। দেহাদিতে 
আত্মন্রম যেরপ প্রত্যক্ষ, দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানও সেইন্ধপ প্রতাক্ষাত্মক 
হওয়া! আবশ্তক । পরোক্ষ তন্বজ্ঞান, প্রত্যক্ষাক্মক মিথ্যজ্ঞানের সমুচ্ছেদ- 
বিধানে সক্ষম হয় না। তত্বজ্জান প্রত্যক্ষাঞ্জক হইলে তবে প্রত্যক্ষাত্মক 
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মিথ্যার্জানের উন্মলন করিতে পারে । এইজন্ত শ্রুতি ও “ধঁততে শ্রবণ, 
মনন ও নিদ্িধ্যাসন আত্মদণনের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

দশনশাস্ত্র মননের উপায় নির্দেশ করিয়া! দেয়। এই কারণে দশন- 
শাস্ত্রের অপর ছুইটি নাম-_মননশাস্ত্র ও বিচারশান্ত্র। পরশশনশান্ত্ের 
এতাদৃশ সমুচ্চ লক্ষ্য বা প্রয়োজন আছে বলিয়াই দশনশাস্ত্রের এত 
আদর ও এত গৌরব। পাংশুলপাছুক কৃষীবল হইতে শান্ত্বব্যবসায়ী 
বিদ্বান্‌ পর্য্যন্ত সকলেই “অহং স্থুলঃ, অহং কৃশঃ” অর্থাৎ “আম স্থল, আমি 
কশ” এইরূপে সংঘাত অর্থাৎ দেহাদিকেই আত্ম! বলিয়া জানে । দশন- 
শাস্ত্র বুঝাইয়া দেয় যে, আত্মা দেহ নহে, আম্মা দেহ হহতে ভিন্ন 
পদার্থ । যে দশনশান্ত্র সব্বপাধারণের প্রত্যক্ষ অনুভবের অসত্যত। 
প্রতিপন্ন করিয়া আশাভীত কৃতকাধ্যতা লাভ করিয়া, মোহান্ 
মানবের জ্ঞানচক্ষু সমুন্মীলিত করিয়াছে, ইহলোকের অ'কঞ্চিৎকরত্ব 
প্রদর্শন করিয়া অপ্রতক্য অচিন্তনীয় পরলোকের পথে মানবকে পরি- 
চালিত করিরাছে, গাট় গর অন্ধকারে পরিস্টুট আলে'ক বিকীর্ণ 
করিয়াছে, সংক্ষেপতঃ জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, দে দশনশাস্ত্রের 
গৌরব ও মহিমা! অভিনিবেশসহকারে বুঝিবার যোগ্য, বাক্যদ্বাবা বুঝাইবার 
যোগ্য নহে। 

আত্মা দেহ 'নহে, দেহ হইতে ভিন্ন, ইভা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে 
সত্য ; কিন্ক পৃর্বেই বলিয়াছি, লোকের স্বভাণ এই যে, তাহার! উপদেশ- 
মাত্রে ভৃপ্তলাভ করিতে পারে না,উপদিষ্ট বিষয় উপপভিসহকারে 
বুঝিবার জন্য বাগ্র হয়। দশনশান্্ দেই উপপর্ত নির্দেশ করিয়া দেয় 
'বা শান্তর উপদেশ উপপগ্িনহকারে বুঝাইয়া দেয় । এমন লোকও 
একান্ত বিরল নহে যে, শান্দের প্রতি তাহাদের তাদৃশ আস্থা নাই, বা 
সম্পূর্ণ অনাস্থাই রহিয়াছে, তথাপি দশনশান্ত্র তাহাদিগের পক্ষেও আত্মার 
দেহাতিরক্তত্ব প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম । কুতার্কিকদিগের তর্কজাল 
ছিন্নভিন্ন করিয়া সমীচাঠন তকের সাহায্যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন- 
পূর্বক বিপথগামাকে সতপথে আনয়ন করা, লক্ষ্যত্রষ্টকে লক্ষ্যের অভিমুখ 
করা, দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন অপর কোনও শাস্ত্রের সাধ্যারভ্ত নহে। 

পরমকারুণিক শাস্ত্র পিতামাতার ম্যায় লোকের হিতকর উপদেশ 
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দিয়াছেন। কিন্ত বিকৃতবুদ্ধি গব্বিত পুত্র পিতামাতার উপদেশ গ্রাহ্য 
করে না। সে যতক্ষণ না তাড়িত হয়, ততক্ষণ কিছুতেই পিতা- 
মাতার উপদেশের অনুবর্তন করিতে চাহে না। তাড়িত হহলে হাড়নার 
ভয়ে উপদেশের বশবগ্ডী হইতে বাধ্য হয়। আসরাও তদপ শাস্ত্রের 
উপদেশের প্রতি অনাস্থ! বা অনাদর প্রদর্শন করিলে, দশনশা'প্নর মকাটা- 
তর্করূপ কশাঘাতে নিয়ামত হইয়া শান্সের উপদেশের প্রাণ আস্থা ও 
ভক্তি প্রদশন করিতে বাধা হই। মাগুলিক রাঙ্গণ তেমন সম্রাট- 
কর্তৃক রক্ষিত হয়েন, অপরাপর শাস্ সেহঙ্প দশনশামের সাহায্যে 
রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। ফলতঃ দশনশান্ত্র শাস্বজগতে নম, লোকের 
পক্ষে গুরুর হ্তার মঙ্গলাকাক্ষা, বন্ধুর হ্যায় হিতৈো পদে, [প্রনতমের 
হ্যায় গ্রীতিপ্রদ। উতকৃ্ট শান্ত্রের উতকৃট উদ্দেহ্য, মানক।গনযোগ 
সম্পাদন করিয়াছে । বুদ্ধির নিম্মলতা ও স্থশ্গ্রাহিতা এখং তকশঞ্তির 
সমুন্মেষ প্রভৃতি দর্শনশান্ত্রের অবান্তর গ্রায়োজন। অবাস্তব প্রয়াজন- 
গুলি দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনের তুলনায় যতসামান্ত ও ক্ষদ্র বলির! 
প্রতীয়মান হইলেও, শান্ত্রান্তরের পক্ষে তাহাই অপামান্। ৪ পর চপ্রমাণ 
বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেন না, অন্তান্ত শান্তর তভপ্র অগ্রযর 
হইতেও সক্ষম নহে। বলা বাগুপ্য যে, পৌরুষেয় শান্তর পতি লক্ষ্য 
করিয়াই এইরূপ বলা হইল। অপোৌরুষেয় বা ঈশ্বরীর '.বদশাতম্বর কথ! 
শ্বতন্ত্র। চিন্তাশীল সুধীগণ শ্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমস্ত শান্ত্রই 
বেদশান্ত্র হইতে সমুদ্ভত হইয়াছে । নাস্তিকশিরোমণি ঢাক্ধাক বেদের 
গ্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভ্রান্ত হইরা তাহা দশনের 
মূলভিত্তি বেদ হইতে সমাহৃত মনে করিয়াছিলেন । এহভহ্কা তিনি, 
নিজে বেদে না মানিলেও আশ্তিকদিগের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করিবার 
উদ্দেশে তাহার দশনেও বেদবাক্য প্রমাণরূপে ভগন্তস্ত ক'পরাছেন। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা শ।স্স মানেন না, তাহারা 9 শান্- 
বিশ্বাসীদিগকে ঠকাইবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাফেন। 

সত্য বটে, জৈমিনির কম্মমীমাংসা কল্মকান্ডীয় বেদবাক''বলীর 
মীমাংসায় পর্যবসিত । মীমা"সাদশনের প্রয়োজন মুক্তি নহে, কর্মের 
অববোধমাত্রই তাহার প্রয়োগন। কিন্ত মুক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তন্বজ্ঞান- 
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সাধ্য হইলেও .পরোক্ষভাবে কর্মও মুক্তি সম্পাদন করে । কেন না, কর্ম 
দ্বারা সত্বশুদ্ধি না হইলে তত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না। জগ্রতএব মুক্তি 
মীমাংসাদশনের সাক্ষাৎ প্রয়োজন না! হইলেও পরম্পর। প্রয়োজন, সন্দেহ 
নাই । কারণ চিত্তশুদ্ধির একমাত্র কারণ কর্ম ও তাহাই মীম্নাংসাদর্শনের 
আলোচ্য বিষয়। আর এক কথা। অনেক বৈদান্তিক আচার্য, স্পষ্টাক্ষরে 
ন। হউক, প্রকারান্তরে জৈমিনির প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন যে, জৈমিনির 
মতে মুক্তি আত্মস্বরূপ নহে, স্বর্গাদির স্টায় লোকান্তর বা ্র্গবিশেষ। 
“যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম”-_-এই উক্তিদ্বারা! ভগবান্ও মীনাংসকদিগের 
প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন কি না, তাহাও বিবেচ্য । ০ গাহ। হউক, 
বেদে আছে ষে, সোমযাগ করিলে অমুতত্বলাভ হয়। মুক্তি আর অমৃতত্ব 
এক কথা। যুক্তি আর মমৃতত্ব এক পদার্থ, ইহ সমস্ত দ্াশনিকদিগের 
অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত । অশুএব বলা যাইতে পারে যে, জৈমিনির দর্শনেরও 
প্রয়োজন মুক্তি । তবে, জৈমিনি যাহাঁকে মুর্ষি বলেন, অপর দাশনিকের! 
তাহাকে মুক্তি বলেন না। জৈমিনির সম্মত মুক্তি এব* অপরাপর 
দাশনিকদিগের সম্মত মুক্তি ভিন্ন ভিন্ন, একদ্ধপ নহে, এইমাত্র প্রভেদ। 
ইহাতে কিছু আসে-যায় না। প্রচুরপরিমাণে দাশনিকদিগের পরম্পর 
মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মরণ করিতে হইবে যে, দশনসকলের 
প্রস্থানভেদই শ্ররূপ মতভেদের কারণ। রান্ণন্ুজন্বামীর মতে জৈমিনির 
পুর্বমীমাংনা ও ব্যাসের উত্তরমীমাংসা, এই চইটি ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে, 
উভয়ে মিলিয়। একটি দর্শন । একই দর্শনের ঠিম্ন ভিন্ন অংশ তীহার! 
প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ দর্শনের কর্্মকাগ্ডাংশ জৈমিনি এবং জ্ঞান- 
' কাগ্ডাংশ বেদব্যান প্রণরন করিরাছেন। বেমন অষ্টাধ্যায়ীর একই 
কাশিক!। বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বামন ও জয়াদিত্য রচনা করিলেও প্র এ 
অংশ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ নহে, একই কাশিক। বৃত্তি, তদ্রপ ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
জৈমিনি এবং ব্যাসের রচিত হইলেও উহা ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে, উভয়ে 
মিলিয়া একই শীমাংসাদর্শন । এই মতে মীমাংসাদর্শনের উদ্দেগ্ত বে 
মুক্তি, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোকগ্রসিদ্ধি 
অনুসারে এ প্রস্তাবের অনেকস্থলে মামাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শন্রূপে ব্যবহৃত হুইবে। 
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ক্ষেপে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন প্রদশিত হইল । তন্দারাই দর্শন- 
শাস্তের উপকারিতা ও আবশ্তকতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । আবশ্যকতা- 
সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দর্শনশান্ত্রের সাহাব্য ভিন্ন কি 
শান্ত্ীয়। কি লৌকিক, কোন বিষয়েই একপদও অগ্রসর হইবার উপায় 
নাই। শাস্ত্রার্থবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে দশনশাস্ত্রের 
্হীয়তা ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না৷, ইহ! শান্ত্রবাবযারমত্রেই 
»অবগত আছেন। লৌকিক বিষয়েও এইটি কর্তব্য, এইটি অকল্তব্য, ইহা 
ভাল, ইহ! মন্দ__-এইরপ নির্ণয় করিতে হইলে অন্ুুকূপ বা প্রঠিকুণ যুক্তি 
আবশ্তক হয়। যুক্তির আকর দর্শনশান্ত্র। অন্তান্ত শাস্ে €ব যুক্তির 
অবতারণ! দেখা যায়, তাহারও মূলভিত্তি দশনশাশ্্র। একটি সামান্ 
উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গ্রীষ্ম ধুতে শরীরের উষ্ণতার মাপা অত্যন্ত 
অধিক হইলে তাহার প্রশমনের জন্য অনেকে স্নান করিয়া থাকেন। 
ইষ্টনাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ-_ইহ] পুর্বে সমধিত হইয়াছে । স্নান 
আমার ইষ্টসাধন অর্থাৎ স্নান করিলে আমার অভিলধিত উষ্ণতার প্রশমন 
হইবে-_ন্নানে প্রবৃত্ত হইবার পুর্ধে অবশ্তঠই লোকের ঈদৃশ জ্ঞান হইয়া! 
থাকে । তাহ1 ন1 হইলে স্নানে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। এখন কথা 
হইতেছে যে, স্নান করিবার পর উষ্ণতার প্রশমন তৎক্ষণাৎ অনুভব করা 
যাঁয় বটে, কিন্তু শ্নান করিলে উষ্ণত। প্রশমিত হইবে, স্নান করিবার পৃব্ৰে 
এইরূপ ভবিষ্যৎ বিষয় জানিবার উপায় কি? এতছুত্তরে যদি বল! হয় যে, 
অনেকবার দেখা গিয়াছে যে, স্নান করিবার পুব্বে যেরূপ উষ্ণতার অনুভব 
হয়, শান করিলে তাহা অনেক অংশে প্রশমিত হইয়। থাকে, অতএব 
বুঝা যাইতেছে যে, কান উঞ্জতাপ্রশমনের একটি উপায় । কর্তব্য স্নানও 
নান বটে, স্থুতরাং তদ্বারাও ডঞ্জত! প্রশমিত হইবে । এইরপে, ম্নান 
করিলে উষ্ণতা প্রশমিত হইবে--এই ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান লোকের 
অনায়াসে, হইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলে অবশ্ত বলিতে পারা মায় যে, 
এস্কলে, লোকে অজ্ঞাতভাবে দশনশাস্ত্ের সহায়ত। গ্রহণ করিতেছে। 
কারণ, স্নানের পুর্বে ভবিষ্যৎ উষ্ণতা প্রশমনের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
কেন না, বিদ্কমান বিষয়েরই প্রতাক্ষ হইয়া! থাকে । অনাগত (ভবিষ্যৎ) 
ও অতীত বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। স্নান করিবার পুর্বে সেই শ্নানজন্ত 
১০ 
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উষ্ণতাপ্রণমন বিগ্কমান নহে, অনাগত বা ভবিষ্যৎ । কারণ প্র উষ্ণতার 
শাস্তি তখনও হয় নাই। স্নান করিলে তবে উষ্ণতার শাস্তি হইবে। 
সুতরাং অনাগত উঞ্ণতাপ্রশমনের জ্ঞান অর্থাৎ স্নান করিলে উঞ্ণতা 
প্রশমিত হইবে, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, উহ] অনুমান। ক্লান উঞ্ণতা- 
প্রশমনের কারণ, উষ্ণতাপ্রশমন স্নানের কাধ্য । এখানে কারণের দ্বার! 
কার্যের অন্থমান হইতেছে । কাধ্যকারণভাবনিশ্চয় দশনশাস্ত্রনাপেক্ষ | 
আপত্তি হইতে পারে ষে, যাহার দর্শনশান্ত্র কখনও দেখে নাই, এমন, 
কি, দর্শনশাস্ত্রের নাম পর্যন্ত শুনে নাই, তাহারাঁও কাব্যকারণভাব- 
নিশ্চয় এবং স্নানদ্বার৷ উষ্ণজতানিবারণের চেষ্টা করিয়। থাক । সুতরাং 
তাহাতে দর্শনশাস্ত্রের কোনও সহায়ত নাই । ইহার উত্তর পুর্বেই প্রদত্ত 
হইয়াছে । অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞাতভাঁবে দর্শনশাস্ত্রের সহায়ত গ্রহণ 
করে। তাহার দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করে নাই বটে, কিন্ত পরম্পরাগত 
ঘটনা বা উপদেশের সাহায্যে প্রকারান্তরে দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবগত 
হইয়াছে । এইজন্তই তাহার! কার্য্যকারণভাব নিশ্চয় করিতে সক্ষম 
হয় এবং ম্নানদ্বারা উষ্ণজতানিবারণের আশ। করিয়া থাকে। ফলত: 
কার্যাকারণভাবনিশ্চয় এবং অনুমানের সাহায্য ভিন্ন প্রনুত্তি ও নিবৃক্তি 
একেবারেই অসম্ভব হইয়৷ পড়ে । কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেই ইহা 
অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে উদ্াাহরণবাভল্যের প্রয়োজন 
নাই | 

অসম্ভব নহে যে, প্রাণীদিগের বুদ্ধির বিকাশ বা কল্পন1 অন্যতম মূল- 
ভিত্তি করিয়া কোন কোন দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু তাহ! 
হইলেও দর্শনশাস্ত্র এ কল্পনাসকলের পরিপোষণ, পরিবদ্ধন, পরিবর্জন ও 
পরিমার্জন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং বল! যাইতে পারে যে, 
নিরবদ্ধ অর্থাৎ নির্দোষ কল্পনাতে লোককে অভ্যস্ত করাই দর্শনশাস্ত্রের 
উদ্দেস্ত ॥ অতএব ধীহার! সমীচীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, 
তাহঠরা জ্ঞাতভাবে হউক, অজ্ঞাতভাবে হউক, দশনশাস্ত্রের যহায়ত। 
লাভ করিয়াছেন বল৷ যাইতে পারে । কেন না, লোকের সমীচীন করন, 
এবং দর্শনশাস্ত্রের প্রয্নোজন বস্তগত্যা ভিন্ন হইতেছে না। দর্শনশান্্ 
নিজের উপজীব্য অর্থাৎ অবলম্বনন্বরূপ কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতেও 
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কুঠিত হয় নাই বলিয়া সাধারণভাষায় *গুরুমার1 বিদ্যা” বলিয়া দশন- 
শাস্ত্রের একট! অখ্যাতি আছে। যুক্তিপ্রধান দর্শনই অধিকপরিমাণে 
এই অখ্যাতির ভাজন। সে যাহ হউক, এখন লোকধাত্রা নির্বাহের 
মূলীভূত দর্শনশাস্ত্রের অবান্তরভেদ বা প্রকারভেদ প্রদশিত হইতেছে। 

. দর্শনশান্ত্রকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে__ 
নাস্তিকদর্শন ও আস্তিকদর্শন। চাব্ধাকদর্শন প্রভৃতি নান্তিকপর্শন, 
স্তায়দর্শন প্রভৃতি আস্তিকদর্শন। এস্থলে নাস্তিক ও আস্তিকের সশাক্ষপ্ত 
পরিচয় দিলে অসঙ্গত হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন যে, ধাহারা 
ঈশ্বর মানেন না, তাহারাই নান্তিক। ইহা ঠিক নহে। কারণ, তাহ! 
হইলে মীনাংসকাচাধ্য এবং সাংখ্যাচাধ্য নাস্তিক বলিয়া অভিঁহত হইতে 
পারেন। কেন না, তাহার! ঈশ্বর মানেন না। অধিকন্ত, ঈশ্বর নাই, 
ইহ? প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে যুক্তিদ্বার। প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ধাহার! 
ঈশ্বর মানেন না, গীতাতে ভগবান্‌ তাহাদিগকে 'আখস্ুরসম্পদ্যুক্র” বা 
“আম্গুর” বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, “নাস্তিক” বলেন নাই । মীমা:নকা চার্ধ্য 
ও সাংখ্যাচার্ধ্য ঈশ্বর মানেন না বটে, কিন্তু উভয়েই বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্ত তাহার নিরতিশয় আস্তিক বাঁলয়া 
প্রসিদ্ধ। পৌরাণিকের1 মীমাংসা ও সাংখ্য উভয় দর্শনেরই যথেষ্ট প্রণংস' 
করিয়াছেন। তাহারা বলিরাছেন বে, জৈমিনি বেদের পারদশী, ভাহার 
দর্শনের কোনও অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে। সাংখ্যজ্ঞানের তুলা জ্ঞান নাই। 
সাংখ্যজ্ঞান অত্যুতৎকষ্ট জ্ঞান, এ বিষয়ে সংশয় করা অন্থচিত। এতদনুসারে 
বিবেচন1! করিলে প্রতীত হইবে যে, যাহারা বেদ মানেন, তাহার! 
আস্তিক? যাহারা বেদ মানেন না, তাহারা নাস্তিক । আশ্কিক ও 
নাস্তিকের এইরূপ লক্ষণ হইলে বৌদ্ধদশন প্রভৃতিও নাণ্তিকদর্শন 
বলির গণা হইতে পারে। কারণ, চাব্বাকদশনের স্তায় বৌদ্ধাদি 
দর্শনেও বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাঈ। 

ষে অর্থ অবলম্বন করিয়া আস্তিক ও নাস্তিক পদ্দ ব্যুৎপারদিত ব! 
নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, সেই অর্থের অনুসরণ করিলে আন্তিক এবং 
নাস্তিকের লক্ষণ অনায়াসবোধ্য হইতে পারে। যিনি পরলোক মানেন, 
তিনি আস্তিক, ঘিনি পরলোক মানেন না, তিনি নাস্তিক-_-ইহা আশ্মিক- 


৭৬ তৃতীয় লেক্চর। 


নাস্তিকপদের বৃযুৎ্পত্তিলভ্য অর্থ । চার্বাক পরলোক মানেম না, সুতরাং 
চাব্ধাকের দর্শন নাস্তিকদর্শন। বৌদ্ধগণ পরলোক মানেন কি না, তাহ! 
নিশ্চয় বল! যায় না। বৌদ্ধদর্শন কালে বিলুপ্তপ্রায় হষ্ঠয়। গিয়াছে। 
স্থৃতরাং তাহাদের প্রকৃত মত বিস্তৃতরূপে জানিবার উপায় নাই। যতদুর 
জান! যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয়, প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও 
তাহাদের মতে পরলোক থাকিতে পারে। কোন কোন এনয়ায়িক কিন্তু 
বৌদ্ধদ্দিগকে নাস্তিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আর্ত্েরা পরলোক 
মানেন । স্থতরাং ব্যুৎপত্তি অনুসারে আহ্ৃতদর্শন আন্তিকদর্শনশ্রেণীতে 
পরিগণিত হইবার যোগা। টৈেশেষিকাদি দর্শন যে আন্তিকদর্শন, তাহা 
বলাই বাহুল্য । 

বৌদ্ধাদি দর্শন আস্তিকদর্শন বলিয়া গণ্য হইলে আন্তিকদর্শন 
অবৈদিক ও বৈদিক এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। বৌদ্ধ- 
দর্শন ও আহ্তদর্শনে বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহা 
অবৈদ্দিক। অন্ঠান্ত সমস্ত আন্তিকদর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত 
হইয়াছে বলিয়! উহারা বৈদিক । বৈদিক দর্শনও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_- 
যুক্তিপ্রধান ও শ্রতিপ্রধান। মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছুইটি দর্শন 
শ্রুতিপ্রধান। এই দর্শনদ্ধয়ে শ্রতিই প্রধান প্রমাণ অর্থাৎ শ্রতিই 
উক্ত দর্শনদ্বয়ের মূলভিত্তি। উহাতে শ্রত্যর্থ উপপাদ্ন করিবার জন্যই 
সমস্ত যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে । কেবল যুক্তিবলে কোন বিষয় অঙ্গীকৃত 
ব৷ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তছ্িন্ন বৈশেষিকাদি অপরাপর দর্শনগুলি 
যুক্তিপ্রধান। তাহাতে যুক্তিবলেই ম্বমত সংস্থাপন এবং পরমতের 
প্রত্যাখ্যান করা হইরাছে। যুক্তিই তাহাদের মূলভিন্তি। এইজন্য 
বেদান্ত ও মীমাংসা দর্শন ভিন্ন অপর সমস্ত দর্শনের সাধারণ নাম 
তর্কশান্্র। প্র সকল দার্শনিকেরা যুক্তিবলে স্বমতবিসংবাদী শ্রতিসকলের 
অর্থান্তর করিতেও কুহ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ তাহার দার্শনিক- 
বিষয়ে শ্রুতির বড়-একট। ধার ধারেন না বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় 
না1। তর্কবলে তাহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, শ্রুতিতে তাহার 
বিরুদ্ধ কথা। থাকিলে গৌণী ব1 লক্ষণ! বৃত্তির সাহাষ্যে এবং অন্ত উপায়ে 
যেন তেন-প্রকারে শ্রুতির অর্থান্তর করিয়া তাহাকে স্বসিদ্ধান্তের অনু- 
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কুল করিয়া লন। এইজন্তই বৈণান্তিকেরা ক্ুতিবিরুদ্ধ বা কতিবিপ্লাধক 
তর্ককলকে শুক্কতর্ক ও কুতর্ক আখা1 প্রদান করিয়া তাঁককঠিগের 
প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। কেবল তর্কবলে যে অতীন্ড্রি্ বিবয়মকল 
স্থিরাকৃত হইতে পারে না, তাহাও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিননাছেন। 
এখন দর্শনশাস্ত্রের অন্তরূপ বিভাগ প্রদর্িত হইতেছে। 

স্তায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত, এই ছয়াট 
দর্শন ষড়দর্শন বলিয়! প্রসিদ্ধ । এই বড্দশন প্রধানত; ঠিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইতে পারে। অবান্তর মতবৈলক্ষণা থাকিলে গায় ও 
বৈশেষিক দর্শন একশ্রেণীর অন্তর্গত হইবার যোগ্য। উর দশনেই 
কেবল নিরবচ্ছিন্ন তর্কবলে বক্তব্যব্ষয় সমর্থিত হইয়াছে । নৈরারিক 
ও বৈশেষিক আচাধ্যেরা স্ায়.ও বৈশেষিক দর্শনকে সমান তন্ন বণিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন। কোন অংশে কিঞ্চিং মতভেদ থাকিলে ও ন্যায়- 
দর্শনের পদার্থসকল বৈশেষিকদিগের এবং বৈশেধষিকদশনের পরার্থ- 
সকল নৈয়ায়িকর্দিগের অনুমত ও অঙ্গীকৃত। ইহা স্যায়ভাষ্তকার মুক্ত- 
কণে স্বীকার করিয়াছেন। কপিলের দর্শন এবং পতঞ্জণির দশন এক- 
শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে । উভয় দর্শনের সাধারণ নাম পাঁখখ্য- 
গ্রবচন। কারণ, উভয় দর্শনেই সংক্ষিপূনাংখ্যদশনোঞ্ত বিষয়সকল 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । স্থতরাং উভয় দশন অনায়াসে একশ্রেণীস্ হইতে 
গারে। কপিলের দর্শনে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, প্রক্যুত ঘাক্রদ্ধারা 
খণ্ডিত হইয়াছেন। পতঞ্জলির দশ:ন প্রমাণ প্রদর্শনপুর্বধক ঈশ্বর অঙ্গীকৃত 
হইয়াছেন। এইজপ্ত দার্শনিক আচাধ্যগণ উক্ত দর্শনদ্ধয়কে যথাক্রমে 
শিরীশ্বরপাংখ্যদর্শন ও সেশ্বরসা-থাদশন নামে অভিহিত কাঁরাছেন |, 
জৈশিনির ও ব্যাসের দর্শনে বেদবাক্যসকল বিচারিত হইয়াছে । এ উভয় 
দশন যে একশ্রেণীস্ক বা এক, তাহা পুব্বেই 'প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
ষড়্দশনের মধ্যে বৈশেষিকার্দি দর্শনচতুষ্টয় প্রধানতঃ পদখবিচারে 
এবং মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন এ্ুত্যর্থবিচারে পরিপূর্ণ। সব্বগশনসংগ্রহ- 
গ্রন্থ মাধবাচার্য্য পঞ্চদশটি দশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেশ। তিনি 
অন্য গ্রন্থে শাঙ্করদশনের বিবরণ দিয়াছেন বলিয়া সব্বদর্শনসংগরাহে তাহার 
প্রতিপাগ্ত বিষয়ের সংগ্রহ করেন নাই। শাঙ্করদর্শন এবং সর্ক্দদ* নসংগ্রহে 
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সংগৃহীত পঞ্চদশ দর্শন, ইহাদের সমষ্টিতে মাধবাঁচার্যের মতে পর্শনের সংখা। 
হইতেছে ষোঁড়শ। তন্মধো প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের অতিরিক্ত দশদানি দর্শনের 
নাম দেওয়া যাইতেছে । চাব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, আরতদর্খন বা জৈন- 
দর্শন, রামান্জদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশপাশুপতদর্শন,. শৈবদর্শন, 
প্রতাভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বরদর্শন ও পাণিনিদর্শন। তন্মধ্যে বামানুজদর্শন, 
পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন এবং শৈবদর্শন বেদান্তদর্শনের প্রস্তানবিশেষ মান্ব। সুতরাং 
সাতখানিমাত্র দর্শন ষড়দশনের অতিরিক্ত হইতেছে । 

এখন দর্শনশাস্ত্রের রচনাপ্রণালীবিষয়ে কিছু বলা আবশ্তক। অন্ঠান্ত 
দর্শন অপেক্ষা বৈশেধিক ও স্তায় দর্শনের বিষয়সন্িবেশপ্রণাললা সমীচীন । 
এই ছুইটি দর্শনে উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই তিন প্রকারে প্রতিপাদ্য 
বিষয়ের আলোচন করা হইয়াছে । প্রথমতঃ উদ্দেশ অথাৎ প্রত্তিপা্ভ 
বিষয়গুলির নাম কীর্তন বা উল্লেখ করিয়া! তাহাদের লক্ষণসকল প্রদশিত 
হইয়াছে । লক্ষণপ্রদর্শনের পরে তাহাদের পরীক্ষা অর্থা২ উপপত্তি ও 
প্রতিবাদীদিগের মতের খণ্নাদি লিখিত হইয়াছে । বিভাগ অর্থাৎ এক 
একটি বিষয় কত প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, তাহাঁও দেখান হইয়াছে 
বটে, কিন্তু পূর্বাচার্য্েরা পিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভাগ উদ্দেশের প্রকার- 
ভেদ মাত্র । বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন প্রণমাধিকারীর পক্ষে, অর্থাৎ 
তন্দবার1 বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়, এইজন্য উহাতে এইরূপ শৃঙ্খলা অবলম্বিত 
হইয়াছে । অপরাপর দর্শন দ্বিতীয়াদি অধিকারার পক্ষে অথাৎ পরিমাজ্জিত- 
বুদ্ধির পক্ষে, এইভন্ঠ তাঠাতে তথাবিধ শৃঙ্খলা অবলম্বন ক] হয় নাই। 
অধ্যেত্মণগ্লী সহজে স্ুন বিবর়গুলে আয়ন্ত রাখতে পারিবে, এই বিবে- 
'চনায় অধিকাংশ দন স্ব্রাকারে রচিত হইখাছে। কোন কোন দর্শন 
শ্লোকে রচিতও দেখা যায়। 

স্থত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । ছন্দোন্ধরোধে অন্নকথায় বাক্যসমাপন 
করিতে হয় বলির! শ্লোকবদ্ধ বাক্যগুলিও সংক্ষিপ্তই হইয়। পড়ে । অতএব 
উভয়ই কঠিন ও অক্ষ্টার্থ। স্ৃতরাং ব্যাখ্যার আবশ্তকতা অনিবাধ্য । 
দর্শনশাস্ত্রের বিষয়গুলি সুশ্্র ও জটিল। দর্শনকারগণ সরলভাবে অন্প- 
কথায় তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিলেও বিবয়ের সুস্মতা ও জটিলত। নিবন্ধন 
তাহাতে বিস্তর আপত্তি বা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। সম্ভাবিত 
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আপত্তি বা আশঙ্কাগুলির নিরাদপুর্বক দর্শনকারের মত সমর্থন করা ও 
পরিফষাররূপে বুঝাইয়! দেওয়া ব্যাখ্যাকারদিগের কাধ্য। এইভগ্ মুল- 
দর্শনের অথাৎ স্ত্রবা শ্লোকের উপর অনেকপ্রকার ব্যাধ্যাগ্রস্থ আছে। 
ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি বৃত্তি, ভাষ্য, বান্তিক, টাকা, টিপ্লনী প্রতি নানা- 
শাখায় বিভক্ত। এএস্কলে স্ত্রাদ্দির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । স্যত্রের 
লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে-_. 


লঘুনি সুচিতার্থানি স্বল্নাক্ষরপদানি চ। 
সব্বতঃ সারভূতানি সত্রাণাভরমশীষিণহ ॥ 
লঘু অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অন্ন পদ ঘুক্ত, অনেক মর্থেব সথচক 
ও সর্বতোভাবে সারভূত বাক্যকে পঞ্ডিতেরা সুত্র বলেন এই শত্র থে 
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হইবে, তাহ1 বলাই বাহুল্য । ব্যাখ্যার স:বারণ লক্ষণ 
এইরূপ-_ 
পদচ্ছেদঃ পদার্ধোক্তিধিগ্রহে! বাকাযোজন।। 
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্‌ ! 

পদচ্ছেদ অর্থাৎ স্ত্রে কয়টি পদ আছে, তাহা স্প্টরূপে বালমা দেওয়া 
পদ্দার্থোক্তি অর্থাৎ কোন্‌ পদের কি অর্থ, তাহার নিদ্দেশ কর'। বিগ্রহ 
অর্থাৎ সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করা । বাকাবোগণা অর্থাৎ 
সমস্ত বাক্যটির বা স্তত্রটির অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীণ অথ- 
সকলের পরম্পর সশ্বন্ধ প্রদশন করা। আক্ষেপের মমানান অর্থাৎ 
সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন। ব্যার্ধার এই 
পাচটি লক্ষণ। বেদেও পদচ্ছেদপ্রদশনের জন্য পদপাঠ এ পরগ্রন্থ 
এবং ব্যাখ্যার জন্য ত্রাঙ্গণগ্রন্থ বিদ্মান আছে। ব্যাখ্যাগন্তে উক্ত 
পাঁচটি বিষয় থাকা উচিত। কিন্ত সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে সর্ধস্থলে সমভাবে 
এঁ পাঁচটি বিষয় বর্ণত হয় নাই। বাক্যযোজনাদ্বারা পদচ্ছেদের কাধ্য 
সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্ঠক বিবেচনায় প্রায় সব্বত্রই পঙ্গচ্ছেদ উ.পক্ষিত 
হইয়াছে । লাট্যায়নহ্ত্রের ভাষ্যে আচার্য্য অগ্রিস্বামী ছানে স্থানে 
সত্রের পদচ্ছেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । ব্যাখ্যাকর্তীগণ স্থলবিশে-ষ পদের 
অর্থনির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ 
পৃথকৃভাবে নির্দেশ করেন নাই। বাক্যযোক্নাচ্ছলেই পদ্রের অর্থ বল! 


৮৩ তৃতীয় লেক্চর। 


হইয়াছে । ব্যাখ্যাকারেরা আক্ষেপের সমাধানের জন্ত স্থলদিশেষে একা- 
ধিক কল্প ব! প্রণালী নির্দেশ করিয়া থাকেন । যে স্থে অনেক কল্প 
নির্দিষ্ট হয়, সে স্তলে সচরাঁচর শেষ কল্পটিই সমীচীন, পু নিপূর্ব্ব কল্প- 
গুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তিযোগ্য । শের কল্পটির নির্দেশ করিলেই 
যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীতীন পুর্বপূর্ন্ব 
কল্পগুলির উপন্যাস অন্যায় বা অনাবশ্তক বল যাইতে পারে বটে, , 
কিন্তু ভারতীয় আচাধ্যগণ এ রীতিতে অভ্যন্ত। তাহারা? শিষ্যবুদ্ধির 
বৈশগ্য ও পরিচালনার জন্য বা কৌশলপ্রদর্শন-অভিপ্রায়ে নানা কল্পের 
অবতারণা করিয়া থাকেন । মূলদর্শনকর্ভতারাঁও যে স্থলে একটি বিষয় 
সমর্থনের জন্ত একাধিক হেতু নিদ্দেশ করিপ্নাছেন, সে স্থলে পৃর্বনিন্দিষ্ 
হেতু প্রায় অসমীচীন বা আপত্তিবোগ্য । ফলতঃ শিশ্যবুদ্ধি ক্রমশঃ পরি- 
মাঞ্জিত করিবার জন্ত ভারতীয় আচার্ধযগণ উত্তরোত্তর উতক্রতর কলের 
অবতারণ। করিয়া থাকেন। বৃত্তি, টীকা প্রতি, ব্যাখ্যাগ্রন্থেরই প্রকার- 
ভেদ। বৃত্তিগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং রচনায় গাস্ভীধাযুক্ত । ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ 
নিদিষ্ট আছে-__ 

স্থব্রার্থে বণ্যতে যব্র পদৈঃ সুত্রানলারিভিঃ | 

স্বপদানি চ বর্ণান্তে ভাষ্যং ভাষ্যপিদে! বিছৃঃ ॥ 
যে গ্রন্থে স্্রানুসারী পদের দ্বার! স্তরের অর্থ কিত হয় এবং নিজের প্রযুক্ত 
পদনকল অর্থাৎ বাক্যও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষ্য । ভাম্তের রচন। 
প্রগাড়। ভাষ্যের অক্ষরার্থ সহজ, তাত্পর্যযার্থ কিঞ্চি আয়াসগম্য। 
কোন কোন বুর্তিও ভাষ্তাকারে এবং কোন কোন ভাষ্য ও ব্যাখ্যার 
'গ্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাতে ভাষ্ঘের লক্ষণ আদে 
নাই। উদ্বাহরণস্কলে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্য প্রবচনভাষ্যের উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । কার্তিকের লক্ষণ এই ব্ূপ-- 

উক্তান্ুক্তদুুক্তার্থব্যক্তকারি তু বান্তিকম্‌। ৃ 
বে গ্রন্থে উক্ত, অন্ধুক্ক এবং ছুকুক্তু অর্থ পরিব্যক্ত হয়, তাহার নাম বার্তিক। 
অর্থাৎ মূলে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, মূলে যাহা 
উক্ত হয় নাই, তাহা পরিব্যক্ত বা বুৎপাদ্িত এবং মূলে বাহ! হুরুক্ত অর্থাৎ 
অসঙ্গত বল! হইয়াছে, তাহার প্রদর্শন এবং তথাব্ধি স্থলে সঙ্গত অর্থ 
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নির্দেশ করা বার্তিককারের কর্তব্য । কাত্যায়নের বান্তিক পাণিনীয় হ্ত্রের 
উপর, উদ্যোতকরের ন্যায়বাত্তিক বাত্স্তায়নের ভাষ্ের উপর, ভট্ট কুমারিলের 
তন্ত্রবান্তিক জৈমিনির হ্ত্র এবং শবরশ্বামীর ভাষ্যের উপর রচিত। 
ফলতঃ বাত্তিকগ্রন্থ শ্ত্র ও ভাষ্যের উপরেই রচিত হইয়া থাকে । বৃত্তি, 
ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ মূলগ্রন্থের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থ।ৎ 
ভাষ্যকার প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রস্থের মতান্ুসারে চালাত ভয়। 
কিন্ত বাস্তিককার সম্পূর্ণ ম্বাধীন। ভাষ্যকার প্রভৃতির স্বাধীন চিন্তা 
হইতেই পারে না। কিন্তু বান্তিকের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ করিলেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, বান্তিককারের শ্বাধীন চিন্ত! পুর্ণমাত্রায় বিকাশ 
হইতে পারে। 

বান্তিককারের শ্বাধীনতার একটি উদাহরণ প্রদপিত হইতেছে। 
মীমাংসাদর্শনে প্রথমতঃ স্ৃতিশাস্ত্রের প্রামাণা সংস্থাপন করা হইযর়াছে। 
তৎপরে, বেদবিরুদ্ধ স্থৃতি প্রমাণ কি না, এই প্রশ্বের উত্তরে দর্শনকার 
জৈমিনি বলিয়াছেন যে, “বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্তাদনতি হান্ুুমানম্‌।” অবশ্ঠ 
প্রশ্নটি জৈমিনির উত্থাপিত নহে, ভাষ্যকার এ প্রশ্থ তুলিয়া তাহার 
উত্তরস্বরূপে জৈমিনির শ্ৃত্রটির ব্যাখা! করিয়াছেন। ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যা! এই--প্রতাক্ষশ্রতির সহিত বিরোধ হইলে স্মাতবাকা অন- 
পেক্ষণীয় অর্থাৎ স্থতিবাকোর অপেক্ষা করিবে না, উহা অনাদ্রত হইবে। 
প্রত্যক্ষশ্রতির সহিত বিরোধ ন। থাকিলে স্বতিবাকা দ্বাব্া শ্রুতির 
অনুমান করা সঙ্গত। অপৌরুষেয় শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ। স্মৃতি পৌরুষেস 
অর্থাৎ পুরুষের বাক্য, সুতরাং স্মতির প্রামাণ্য মৃলগ্রমাণসাপেক্ষ। 
পুরুষের বাক্য স্বতঃপ্রমাণ নহে, পুরুষবাকোর প্রামাণ্য প্রমাণাস্তরকে 
অপেক্ষা করে । কেন না, পুরুষ যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাই অন্তকে 
জানাইবার জন্য শব্বপ্রয়োগ বা বাকারচন| করিয়। থাকে । অতএব 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেরূপ জ্ঞানমুূলে শব প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই 
জ্ঞানটি যথার্থ অর্থাৎ ঠিক হইয়া থাকিলে তন্মলক বাক্যও ঠিক অর্থাৎ 
প্রমাণ হইবে। বাক্যপ্রয়োগের মূলীভূত জ্ঞান অযথার্থ অর্থাৎ হ্রমায্মক 
হইয়া! থাকিলে তদনুবলে প্রযুক্ত বাক্যও অপ্রমাণ হইবে। স্বৃতিকন্বার! 
আপ্ত। তাহাদের মাহাত্ম্য বেদে কীন্তিত আছে) তাহারা লোককে 
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প্রতারিত করিবার জন্ত কোন কথ! বলিবেন, ইহা অসম্ভব। এইজন্য 
তাহাদের স্মৃতির মুলীভূত বেদবাক্য অন্থমিত হয়। তাহাশ বেদবাক্যের 
অথথ স্মরণ করিয়। বাক্য রচনা! করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম স্মৃতি। 
স্বতিবর্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশ অলৌকিক অর্থাৎ ধর্মসন্বদ্ধ । পূর্ববান্ুভব 
ক্সরাণর কারণ । অনন্ুভৃত পদাথের স্মরণ হইতে পারে 71 মুনিগ্রণ 
যাহা ম্মস্্রণ করিয়াছেন, তাহ! পূর্বে তাহাদের অনুভূত হইয়াছিল, ইহ 
অবশ্তই বণিতে হইবে। বেদ ভিন্ন অন্ত উপায়ে অলৌ-কক বিষয়ের 
অনুভব একপ্রকার অসস্ভব। স্থতরাং স্মৃতিদ্বারা শির অনুমান 
হওয়া সঙ্গত। স্বৃতিকারেরা যাহ! স্মরণ করিয়াছেন, তাহা যে 
বেদমূলক, বেদ পর্যালোচনা করিলেই তাহ! বুঝিতে পারা যায়। 
অষ্টকাকর্ম্ম শ্ার্ত, কিন্তু বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জলাশয়ের 
থানন ও প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বৃতুক্ত কর্ম্মগুলির 
আভাস বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্কারের মতে জলাশয়- 
থানন, প্রপাপ্রতিষ্ঠী প্রশ্ৃতি কর্মগুলি দৃষ্টার্থ। কেন না, তদ্বারা 
লোকের উপকার হয়, ইহ] প্রতাক্ষসিদ্ধ। সুতরাং জলাশয়াদিখানন 
ধর্্মার্থ নহে, লোকোপকারার্৫থ। লোকোপকার অবশ্ত ধন্মীর্থ হইবে। 
স্বৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষরের বেদমূলকতা যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, 
তখন যে সকল স্বতির মুলীভু ত বেদবাক্য অন্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
না, তাহাও অনুমিত হওয়া! সর্বথ! সমীচীন। অন্পপাক করিবার সময় 
তগুলগুলি ফুটিরাছে কি না, তাহা জানিবার জন্ত পাকস্থালী হইতে ছুই- 
একটি তুল তুপিয়া টিপিয়! দেখা হয়। হস্তমদ্দিত তণডুল কুটিয়! থাকিলে 
অনুমান করা হয় যে, সমস্ত তগুলগুলিই কুটিয়াছে। কেন না, সমস্ত 
তুলেই সমানকালে অগ্নিসংঘোগ হইরাছে। তন্মধ্যে একটি ফুটিলে 
অপরটি ন। ফুটিবার কোনও কারণ নাই। এই যুক্তির শান্ত্রীয়নাম 
স্থালীপুলীকগ্ভায় । প্রকৃতস্থলেও অনেকগুলি স্থৃতি বেদমূলক-__ইহা 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া! যাক বলিয়া স্থাপীপুলাকন্তায় অগ্রসারে সমস্ত 
স্বতির বেদমশ্নকতা অনুমিত হইতে পারে। অনেক বেদশাখা বিলুপ্ু 
হইর়[হে, ইহা দার্শনিকের! উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত 
হইছে, 'মবশ্যই তাহ! পূর্বে ছিল। স্থতরাং এ বিলুপ্ধ বেদবাক্য-মূলক 
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ঘে সকল স্থৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মৃলীভূত বেদবাকা £খন দৃষ্ 
হইতেছে না বলিয়া এ সকল সম্মতি অপ্রমাণ বল। যাইতে পান না, 

কিন্তু যে সকল স্থতি প্রত্যক্ষশ্তিবিরুদ্ধ, ভাষ্যকার ব:7* াহ। 
অপ্রমাণ হইবে । কেন না, বেধমূলক বলিয়াই স্মৃতি প্রমাণ । 671 [কুছ 
স্বৃতি বেদমূলক হইতে পারে না, বরং বেদের বিপরীত ২555ছে, 
স্থতরাং অগ্রমাণ। প্ররুতস্থলে স্মৃতির মূলরূপে শ্রতির অন্গান৪ করা 
যাইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষশ্রতিবিরুদ্ধ অনুমান ভ£₹তে পারে 
না। বেদবিরুদ্ধ স্বতির কতিপয় উদাহরণ ভাষ্যকার প্রদর্শন ক'প.'ছেন। 
একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। জ্যোতিষ্টোমমাগে নদোনামক 
মণ্ডপের মধ্যে একটি উদুষ্বরবৃক্ষের শাখা নিখাত বা প্রোথিত কারতে 
হয়। এ উদুষ্বরশাখ| স্পশ করিয়া উদগাতানামক খাত্বব দ'অগান 
করিবেন, এইরূপ শ্রতি আছে। সমস্ত উদ্ুস্বরশাখা বন্দ্বাতা বন 
করিবে, এইরূপ একটি স্মৃতি আছে। এই স্তি উক্তবখে"িকিদ্ধ। 
কেন না, সমস্ত উদুম্বরশাখা বন্ত্রবেষ্টিত হইলে উদ্ৃম্বরশাখাব উপস্পশ 
অর্থাৎ উদ্ুষ্বরশাখাসংযুক্ত বন্ত্রের স্পশ হইতে পারে বটে, কিন্ত উদুম্বর- 
শাখার স্পর্শ হইতে পারে না। উদুষ্বরশাখার স্পর্শ করিঠে হইলে 
সমস্ত উদ্ম্বরশাখার বেষ্টন হইতে পারে না। স্থতরাং সক্কণে2 যতি 
প্রত্যক্ষশ্রতিবিরুদ্ধ, অতএব অপ্রমাণ। আপত্তি হহঁতে পারে যে, 
পূর্বান্ুভব না থাকিলে স্মতি বা স্মরণ হইতে পারে না) সন্নবেষ্টন 
বেদবিরুদ্ধ, স্থতরাং সর্ববেষ্টনবিষয়ে পুর্বান্থভব হইবার কোন? কারণ 
নাই। অথচ পূর্বান্থভবৰ ভিন্ন স্মরণ অসম্ভব। ভাষ্যকার ইহাপ এই 
উত্তর দিয়াছেন যে, কোনও খর্িক লোভবশতঃ বস্ত্র গ্রহণ করবার 
জন্ত সমস্ত উদুম্বরশীখা। বন্ত্রবেষ্টিত করিয়াছিল। স্বৃতিকর্তা তাহা দোখয়া, 
.সব্ববেষ্টন বেদমূলক, এইরূপ ভ্রান্ত হইয়া সর্ধবে্নস্থৃতি প্রণয়ন 
করিয়াছেন 

বার্তিকগ্রান্থে ভাষ্যগ্রন্থ ব্যাখাত এবং সমর্থিত হইলে থা'ওককার 
ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া অন্তরূপ 1দদ্ধাস্তে 
উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, স্বৃতিসকল বেদমূলক, ইহা দ5ঠাবে 
স্থিবীকৃত হইয়াছে । এখন কোনও একটি স্থৃতিবাক্য প্রত্যক্ষ শর্ত বকুদ্ধ 
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হইলেও উহা! বেদমুলক নহে, লোভাদিমূলক, ইহা বি-্পে সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে। বেদবাক্যসকল নানাশাখাবিপ্রকীর্ণ। এক পুরুষের 
সমস্ত বেদশাখার অধ্যয়ন একান্ত অসম্ভব। কোন ব্যক্তি কতিপয় শাখা, 
অপরাপর ব্যক্তিগণ অপরাপর কতিপয় শাখা অধ্যয়ন কাক্য়া থাকেন । 
ইহাঁও চিন্তয়িতব্য যে, সমস্ত বেদবাক্য ধর্ম্নানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে 
পঠিত হয় নাই। তদ্রপে পঠিত হইলে ধর্ানুষ্ঠানের অন্তরোধে তাহার 
স্থপ্রচার থাকিতে পারিত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রচরদ্রুপ ধরন্মানুষ্ঠানের 
উপযোগী বেদবাক্যগুলি ধার্মিকর্দিগকে অবশা অধায়ন করিতে হয়। 
তদতিরিক্ত এবং ধর্্ানুষ্ঠানের ক্রমানুসারে অপরিপঠিত ৰেদবাক্যগুলির 
বিরলপ্রচার দেখিয়। কালে তাহ! বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় পর্মকারুণিক 
স্বৃতিকারগণ বেদবাক্যগত আখ্যানার্দি অংশ পরিত্যাগপূর্বক বেদবাক্যের 
অর্থসঙ্কলন করিয়! স্থৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। 

উপাধ্যায় স্বয়ং কোন বেদবাক্য উচ্চারণ ন1 করিয়াও যদ্দি বলেন যে, 
এই অর্থ বা বিষয় অমুক শাখায় বা অমুক স্থানে পঠিত আছে। তাহা 
হইলে আপ্ত অর্থাৎ সঙ্জন এবং হিতোপদেষ্টা উপাধ্যায়ের প্রতি যথেষ্ট 
বিশ্বাস আছে বলিয়া শিষ্য তাহা যথাষথ বলিয়াই বিবেচনা করেন। 
সেইরূপ স্থবৃতিবাকাদ্বারাও তদন্ুরূপ বেদবাক্যের অস্তিত্ব বিবেচিত 
হপ্য়া সঙ্গত। ' মীমাংসকমতে বেদরাশি নিতা, কাহারও নির্মিত নহে। 
অধ্যাপকপরম্পরার উচ্চারণ বা পাঠদ্বারা অর্থাৎ কণতালু প্রভৃতি 
প্রদেশে আভান্তরীণ বাযুর অভিঘাতে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, এ ধ্বনি 
দ্বার। নিত্য বেদের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। যেমন ন্যায়মতে চক্ষুরাদির 
সন্নিকর্ষবিশেষ অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ দ্বার নিতা গোত্বাদিজাতির অভি- 
ব্যক্তি হয়, আলোকাদি দ্বারা ঘটার্দির অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ মীমাংসক- 
মতে কতালু প্রভৃতি প্রদেশে সমুৎপন্ন ধ্বনিবিশেষের দ্বারা নিত্য 
বেদের অভিব্যক্তি হওয়া অসঙ্গত হইতে পারে না। অধ্যাপকের ব। 
অধ্যেতার ধ্বনিবিশেষের দ্বারা যেমন বেদের অভিব্যক্তি হয়, স্মৃতিকর্তী- 
দিগের স্মরণ দ্বারা সেইরূপ বেদের অভিব্যক্তি হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র 
ইতরবিশেষ হইবার কারণ নাই। ন্ততিকর্তীরাও একসময় শিষ্যদিগের 
অধ্যাপনা করিতেন। তখন তাহাদের উচ্চারণে বেদের অভিব্যক্তি 
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হইত, সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে তীহাদের স্মরণ কি অপরাধ 
করিয়াছে যে, তন্বারা বেদবাক্যের অভিব্যক্তি হইবে না? শ্রতরাং 
ধ্বনিবিশেষের দ্বারা অভিবাক্ত বেদ এবং স্মৃতিকর্তীদিগের ম্মরণদ্বার। 
অভিব্যক্ত বেদ, উভরই সম্পূর্ণরূপে তুল্য, ইহাদের পরস্পর কোনও 
তারতম্য বা বলাবলভাব হইতে পারে না। স্থৃতার্থ শ্রুতি অর্থাৎ থে 
শ্রুতির অর্থ মুনিগণকর্তৃক স্মৃত হইয়াছে, সেই শ্রুতি এবং পঠিত শ্রুতি, 
এই উভয় শ্রুতিই তুল্যবল। ইহাদের মধ্যে একে অপরের বাধা করিতে 
পারে না। স্বৃতিশান্ত্রের মধ্যে কোন একখানি স্মৃতি বদি আগ্ভোপান্ত 
সমন্তই অবৈদিক হইত, তবে এ স্বতিখানি কখনও শিষ্টদ্িগের বাপহৃত 
হইত না। ততন্তিন্ন অপরাপর বৈদিক স্মৃতিমাত্রই ব্যবজত হইত । 
অবৈদ্বিক স্মৃতিখানি পরিত্যক্ত হইত । বস্তবতঃ কোন স্বতিই অইবদদিক 
নহে। সমস্ত স্বৃতিই কঠ ও মৈত্রায়ণীয় প্রভৃতি শাখাপরিপঠিত-শ্রুতি- 
মূলক--ইহ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বান্তিককার বলেন যে, যখন দেখা 
যাইতেছে যে, সমস্ত স্মৃতিশান্ত্র বেদমূলক, তখন তন্মধ্যপাতী একটি 
বাক্য-_যাহার মূলীভূত বেদবাক্য অন্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহ! 
বেদমূলক নহে, অন্মূলক অর্থাৎ ভ্রান্তিমুলক বা লোভমুলক-_মামাদেব 
জিহ্বার ত এ কথ! বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে নৈয়ার়িকন্মন্য প্রত্যক্ষ 
অর্থাৎ তাহার পরিজ্ঞাত শ্রুতির বিরুদ্ধ হইলেই কোন স্থশিবাক্যকে 
অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করেন, কালাস্তরে তাহার উপেক্ষিত 
স্বতিবাকোর মূলীভূত শাখান্তরপঠিত শ্রুতি যখন তীহার শ্রবণগোচর বা 
জ্ঞানগোচর হইবে, তখন তাহার মুখকান্তি কিরূপ হইবে ? তখন তিনি 
অবশ্তই লজ্জিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে: ধিনি 
নিজের জ্ঞানকেই পধ্যাপ্তড বিবেচনা! করেন অর্থাৎ নিজ্জেকে একরুপ 
সব্বজ্ঞ ভাবেন, তাহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হয়। তাহার বাধাবাধ- 
ব্যবস্থাও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ, তিনি নিজের পরিজ্ঞাত 
শ্রাতির বিরুদ্ধ বলিয়। এক সময়ে যে স্মৃতিবাক্য অপ্রমাণ বা বাধিত বলির 
সিদ্ধান্ত করেন, পুর্বে তাহার অপরিজ্ঞাত এঁস্মতিবাক্যের মূলীভূত শাখান্তর- 
পঠিত শ্রুতি সময়ান্তরে জানিতে পারিলে, প্র স্বতিবাক্কেই আবার 
প্রমাণ বা অবাধিত বপিয়া তাহাকেই দিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 
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বার্তিককার আরও বলেন যে, ত্াস্যকার যে উদুষ্বরশপ্পার সর্বেষ্টন- 
স্বৃতিকে শ্রতিবিরুদ্ধ বলিয়াছেন, তাহ! সঙ্গত হয় নাং: শ্রাট্যায়নি- 
ব্রাহ্মণে প্রতাক্ষপঠিত শ্রতিই তাহার মূল। ওছুম্বরীর উদ্ধভাগ ও অধোভাগ 
পৃথক পৃথক বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে, এইবূপ প্রত্যক্ষএ্রটি শাট্যায়নি- 
ব্রাহ্ষণে রহিয়াছে । বান্তিককার এতাবল্মাত্র বলিয়াই শিবস্ত হন নাই, 
তিনি এ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ওছুম্বরী:ব্নস্থৃতি যদি 
শ্রুতিমূল হইল, তবে তাহা কোনমতেই স্পর্শশ্রুতিদ্বারা বধিত হইতে 
পারে না। কেন না, উভয়ই যখন শ্রুতি, সুতরাং তুলাবল, তখন কে 
কাহার বাধা জন্মাইতে পারে? প্রমাণদ্বয় তুল্যকক্ষ বলিয়৷ বরং বিকল্প 
হইতে পারে । দর্শপৌর্ণমান বাগে যবদ্ধারা হোম করিবে, ব্রাহদ্বারা 
হোম করিবে--এইরুপ ছুইটি শ্রতি আছে। এস্কলে যব ৪ বাহি উভয়ই 
প্রত্যক্ষশ্রতিবোধিত বপিয়া যব-ব্রীহির বিকল্প, ইহা সব্বসম্মত। ইচ্ছানু- 
সারে যব বা! ব্রীহি ইহার কোন একটি দ্বাএ? হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন 
হইবে। তব্রপ প্রকৃতস্থলেও, ওহু্বরী বেষ্টন করিবে এবং গঁছুম্বরী স্পর্শ 
করিবে, এই ছুইটি বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও যব- 
ত্রীহির স্তায় উভয়ের বিকল্প--এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাষ্মকারের উচিত 
ছিল। বেষ্টনস্থৃতিকে বাধিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। বেদে 
যদ্দি আদৌ বিকল্প না থাকিত, তবে স্পষ্ট শ্রতিবিরুদ্ধ বপিয়া বেষ্টনস্থৃতি 
অনাদরণীয় হইলেও হইতে পারিত। কিন্ত বেদে শতশত স্থলে বিকল্প 
দেখিতে পাওয়া যায়। পিকলস্থলে কল্পদ্বর পরস্পর বিরুদ্ধ, ইহা বলাই 
অধিক। সুতরাং, নিগের পর্রজ্ঞাত শ্রুতর সহিত বিরোধ হইতেছে 
বলিয়া বেষ্টনস্বতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই অনগত হইয়াছে। 
বস্তগত্যা কিন্ত প্রকৃতস্থলে বিরোধও হয় না। কেন না, বেষ্টনমাত্র ত 
স্পর্শশ্রতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্পর্শনযোগ্য ছইতিন-অঙ্কুলী- 
পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া 'ওছুশ্বরীব্ উত্তরভাগ বেষ্টন করিলে 
কোনও বিরোধ হইতে পারে না। কেন না, ওহ্ম্বরীর উত্তরভাগের স্পশ 
করাই বিবি । “সব্বা ওৃষ্বরী বেষ্টফ়ি তব্যা”__স্থত্রকার এরূপ বলেন নাই। 
€ওদুশ্বরী পরিবেষ্টফিতব্যা--ই হাই স্ত্রকারের বাক্য । এখানে “পরিঃশবের 
অর্থ সর্ধভাগ অর্থাৎ উদ্ধভাগ ও অধোভাগ। এ উভয় ভাগবেষ্টন করাই 
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সুত্রকারের বাক্যের তাৎপর্ধ্যার্থ। - সর্বস্থান বেষ্টন করা উহার অর্থ 
নহে। বাঁজ্তিকেরাও ওছু্বরীর উভয় ভাগ বেষ্টন করেন বু, কিন্তু 
কর্ণমূলপ্রধেশ বেষ্টন করেন ন1। 

বাত্তিককার বলেন,_সব্ববেষ্টনবাক্য লোৌভম্লক, ভাষ্যকাপের এ 
কন্পমুনাও সমীচীন হয় নাই । কেন নাঃ সমস্ত বেষ্টন না করিধা সুপ ও 
অগ্রভাগ ঝেষ্টন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীদিগের শ্ভায় একখানি পরিখাশীয় 
বস্ এবং একখানি ভভ্তরীয় বস্ত্র এই ছইথান বস্্ব দারা গদছপ্রার 
মূলভাগ ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে, লোভের চরিতাথথতার কি অবশিষ্ট 
থাকে, যাহার জন্য সর্ববেষ্টন কৰিবার আবগ্তকতা হইতে পারে। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, ওছুষ্ঘরীর সাক্ষাং স্পশ কোনই সম্ভব 
হয় না। কারণ, প্রথমতঃ কুশদ্বারা ওছুম্বরীর বেষ্টন কপিবার পিধি। 
পরে কুশবেষ্টিত গুদুন্বরীকে বন্ত্রদ্ধারা বেষ্টন করিতে হয়। যা!ঞ্ঞকেরাও 
তাহাই করিয়া থাকেন। বস্ত্রবেষ্টনই যেন লোভমূলক বাঁপয়া অপ্রমাণ 
হইল, কুশবেষ্টন ত আর লোভমূলক বলিবার উপায় নাই । তড়াগ- 
প্রপাদ্দির উপদেশ দৃষ্টার্থ, ধন্মাথ নহে, ভাম্তকারের এরূপ 'সদ্ধাগ্ত করাঞ 
ভাল হয় নাই। কেন না, যাহ! খেদে কর্তব্য বলিয়া উপাদষ্ হগয়াছে, 
তাহাই ধর্ম, ইহ| জৈমিনির উক্তি । ভাষ্যকাপও তাহা অস্পাকার করেন 
না। দৃষ্টার্থ হইলেই যে ধর্ম হইবে না, তাভার কোনও কাবণ নাই। 
প্রত্যুত তগ্ুলনিম্পত্তির জন্য ত্রীহাদির অবহনন, চুর্ণের জগ্ভ হলের 
পেষণ প্রভৃতি সহত্র সহজ দৃষ্টার্থ কন্ম .খে্দবিহিত বলিয়া দম্ম্ধপে 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে । চাব্বাক প্রভৃতি বিকদ্ধবাদীরা বেদবিঙিত অগগ্গার্থ 
কর্ম্েও দৃষ্টার্থতা কল্পনা করিতে প্রয়াস পায়। অতএব দষ্টার্থই হউক 
আব অদৃষ্টার্থই হউক, বেদে যাই কর্তব্য বলিয়া বিহিত ৩হকাছে, 
তাহাই ধর্ম--ইহা মীমাংসকের অস্বীকার করিতে পারেন না। বাক- 
কার এবস্প্রকার অনেক হেতু প্রদশন করিয়া ভাম্যকারের শ* পন 
করিয়াছেন। তিনি ভাখ্কারের মত খণ্ডন করিনা টজনি!ন-এর 
অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। 

তিনি বলেন, যখন স্থির হইল যে, শ্রতি-ম্মতির বিরোধ নাই; 
বিরোধ থাকিলে উহা শ্রতিদ্য়ের বিরোধরূপেই পধ্যবাঁসত হয়; 
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শ্রুতিদ্য়ের বিরোধস্থুলে বিকল্প হয়, অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন-শ্রষ্চি প্রতিপা্দিত 
ভিন্ন ভিন্ন কলের মধ্যে ইচ্ছান্ুদারে কোন একটি কনের অনুষ্ঠান 
করিলেই অনুষ্ঠাতা চরিতার্থ হন) তখন. যেস্কলে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট 
শ্রতিতে এবং স্বৃতিতে ভিন্নভিন্নরূপে কর্তব্য আদিষ্ট হর, সেম্থলেও 
অবশ্ত যে-কোন-একটিই অনুষ্েয্*হইবে। তদবস্থায় প্রয়োগ বা অন্ু- 
ানের নিয়মের জন্য অনুষ্ঠাতাদিগের অত্যন্ত হিতৈষিক্ূপে জৈমিনি 
সুহ্বস্ভাবে বলিতেছেন যে, শত-্মার্ত পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে 
শ্োতপদার্থের অনুষ্ঠান করিবে । শ্রোতপদার্থের সহিত বিরোধ ন! 
থাকিলে ন্মার্তপদার্থ শ্রীতপদার্থের স্তায় অনুষ্ঠেয় । স্বৃতিকার জাবালও 
ইহাই বলিয়াছেন-_ 
শ্তিস্থৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়মী। 
অবিরোধে সদ! কাধ্যং স্মার্তং বৈদিকবৎ সতা॥ 

শ্রতি-স্থৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই গুরুতরা । অর্থাৎ সে স্থলে শৌত- 
পদার্থই অনুষ্ঠেয় । অবিরোধস্থলে স্মার্তপদার্থ বৈদিক পদার্থের স্তাক় 
সাধুগণের অনুষ্ঠেয় । এরূপ ব্যবস্থার হেতু এই যে, সকলেই পরপ্রত্যক্ষ 
অপেক্ষা স্বপ্রত্যক্ষের প্রতি সমধিক আস্থাবান্‌ হইয়! থাকে । স্বৃতির 
মূলীভূত শাখান্তরবিপ্রকীর্থ শ্রুতি পরপ্রত্যক্ষ হইলেও অনুষ্ঠাতা 
স্বপ্রত্যক্ষ শ্রুতির প্রতি অধিক নিরর করিতে বাধ্য। যক ও ব্রীহি 
উভয়ই প্রত্যক্ষশ্রতিবিহিত, স্থৃতরাং বিকল্পিত। কোন অনুষ্ঠাতা যদি 
উহার একটি অর্থাৎ কেবল যব ব1 কেবল বীহি অবলম্বনেই চিরজীবন 
যাগের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে যেমন কোনও দোষ হয় না, সেইরূপ 
প্রক্ৃতস্থলেও শ্রোত বা স্মার্ত এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটির অনু- 
ঠান শান্ত্রান্থমত হইলেও, কেবল শ্রোতপদার্থের অন্নষ্ঠান করিলে কোনও 
দোষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত জৈমিনিস্ত্রের অন্ঠবিধ ব্যাখ্যান্তর 
করিয়া বাঙ্িককার ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই স্ত্রপ্ধারা 
শাক্যাদি স্মৃতির ধর্মে প্রামাণ্য নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। 

বাঞ্তিককার অপরাপর অনেক স্থলেও ভাষ্যকারের মত প্রত্যাখ্যাত 
এবং জৈমিনিন্থত্রের অর্থান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সকল স্থলে 
সত্রকারের প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত কোন কোন 
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স্থলে সুত্রকারকে খণ্ডন করিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন নাই. ন্যায়- 
বাণ্তিককার উদ্যোতকর মিশ্রও এইব্সপ স্বাধীনচিন্তার পরিচয় পিম্মাছেন, 
অপরাপর বাহ্িকেও অন্নবিস্তর স্বাধীনচিন্তার বিকাশ দেখিত পাওয়! 
যায়। ঈদৃশ স্বাধীনচিন্তার প্রসর যে প্রশংসনীয় এবং প্রাথনীয়, তাহ! 
মনীষিগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্ঠ বাগাড়ম্বর নিস্রয়োজন। 
বর, বৃত্তি, ভাষ্য, বাণ্তিক, টীকা, টিগ্লনী ভিন্ন আর-এক.শ্রেণীর গ্রন্থ মছে, 
তাহার নাম প্রকরণ । প্র করণের লক্ষণ এইবূপ কথি 5 আছে- 
শাকন্ত্রেকদেশসন্ৃদ্ধং শাস্ত্রকার্ধ্যান্তরে স্থিতম্‌। 
আহঃ প্রকরণং নাম গ্রস্থভেদং বিপশ্চিতঃ ॥ 

শান্সের একদেশের সহিত সম্বদ্ধ অর্থ।ৎ শাম্মপ্রতিপান্ক ..কান-একট 
বিষয় অবলম্বনে প্রণীত, অগচ শাস্ত্রের উদ্দেশ্টাসম্পাদনধিষয়ে আণস্থিত, 
এতাদৃশ গ্রন্থবিশেষের নাম প্রকরণ । উদরনাচাধোর স্তানকুস্থমাপ্তলি ও 
আ্মতত্ববিবেক, গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তব্বচিন্তামণি, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখ থাস্ঘা, 
মধুস্থদন সরন্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি, চিত্সুখস্বামীর তন্বপ্রদীটপিক। পভৃতি 
উৎকুষ্ট প্রকরণগ্রন্থ। ইংরাজীভাষায় মনোগ্রাফ্ও প্রকরণগ্রস্থবিশেহ। 

দার্শনিক টাকাকারগণ, বিশেষতঃ নবান্তায়ের টীকাকারণণ কিরূপ 
বুদ্ধিপরিচালনা করিয়াছেন, কিরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিগাছেন, কির'প 
পাগ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মৎ্কিঞ্চি২ আভাপলমাতর প্রদশিত 
হইতেছে । অনেকেই জানেন যে, ধুমদশনে বহ্বির অন্ুমিতি হয়, বহি- 
দর্শনে ধূমের অন্থুমিতি হয় না। অন্ুমিতিস্থলে ব্যাপ্রিজ্ঞান অধস্ত অপেক্ষিত। 
ব্যাপ্তিজ্ঞানই 'মন্ুমান এবং তন্দ্রা যে অপর বস্তুর জ্ঞান উতপন় চর, 
জ্ঞান অনুমিতি বলিয়। কথিত । ধুমে বহর ব্যাপ্তি আছে এইন্প বাপ্রি- 
জ্ঞান অনুমান । উত্তরকালে ধূমদশনে বাহৃবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, & জ্ঞান 
অন্থমিতি। ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে অন্থমিতি হয় না। ধুমদরশনে বহির 
অনুমিতি হয়, ঘটের অন্ুমিতি হয় না! । কারণ, ধুমে বহির বাপি 
আছে,*ঘটের ব্যাপ্তি নাই । ব্যাপ্তি অর্থাৎ বিশেষরূপে আপু কিনা 
সম্বন্ক'। সম্বন্ধের বিশেষত্ব অবাভিচার । ব্যভিচার কিনা তঙ্গাতরেকে 
অবস্থিতি। অব্যভিচরিত সম্বন্ধই ব্যাপ্তি । যাহার সম্বন্ধ, তাহাকে দর্বন্ধের 
প্রতিযোগী বলে। যাহাতে প্র সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে মম্বন্ধের অনুযোগী 
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বলে। এই প্রতিযোগি-অন্থযোগি-ভাব অনুভবসিদ্ধ। “যোগ”শান্দের অর্থ 
সম্বন্ধ, যোগী কিন! সম্বন্ধী। “প্রতি'শব্দের অর্থ প্রতিকূল, 'জনু'শব্দের 
অর্থ অনুকূল। প্রতিযোগী কিনা প্রতিকূল সম্বন্ধী, অন্ুর্ষোগী কিন! 
অনুকুল সন্বন্বী। ঘটত্ব ও ঘটের সম্বন্ধ সমবায় । এই সমৰায়সম্বন্ধের 
প্রতিযোগী ঘটত্ব, অন্থুযোগী ঘট । কেন না, ঘটত্বের সমবায় ঘটত্বে থাকে 
না, ঘটে থাকে । স্থতরাং ঘটত্ব সমবায়ের সন্বন্ধবী বটে, কিন্ত প্রতিকূল 
স্বন্ধী। কেন না, ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়াও তাহার আশ্রয় হয় না, 
তাহাকে অন্তর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা করে। এইজন্য ঘটত্ব 
সমবায়ের প্রতিযোগী । ঘট কিন্তু সম্বায়ের অনুকুল সম্বন্বী। কেন না, 
সমবায় ঘটাশ্রিত। এইজন্য ঘট সমবায়ের অন্থযোগী। 

মনুষ্য আসনে উপবেশন করে, স্থতরাং মন্গুষ্য এবং আসনের সম্বন্ধ 
আছে। এর সম্বন্ধের প্রতিযোগী মনুষ্য, অন্থুযোগী আসন । এইজন্ত 
মনুষ্য আদনে আছে, এইরূপ অনুভব হয়, আসন মনুষ্যে আছে, এরপ 
অনুভব হয় না। বহ্ির ব্যাপ্ডিসম্বন্ধ ধূমে আছে, এইজন্য বহি ও ধুম 
যথাক্রমে ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অন্ুযোগী। ব্যাণ্তির প্রতিযোগীর অপর 
নাম ব্যাপক এবং ব্যাপ্তির অন্থযোগীর অপর নাম ব্যাপ্য। বহি ধূমের 
ব্যাপক, ধুম বহির ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের দ্বার ব্যাপকের অন্ুমিতি হইয়া, 
থাকে । কেননা, ব্যাপ্যের সত্তাতে ব্যাগকের সত্তা অবশ্তস্তাবিনী। ধূমের 
সন্তাতে বহ্বির সত্তা অবশ্তই থাকিবে, কেন না, ব্রি কারণ, ধুম কাধ্য। 
কারণ ভিন্ন কাঁধ্য হওয়া একান্ত অসম্ভব। এইজন্য ধূমের দ্বারা বির 
অনুমিষ্তি হয়। কিন্তু ব্যাপকের সত্তাতে ব্যাঁপ্যের সত্তা অবশ্তন্তাবিনী 
নহে। অয়োগোলকে অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহর সন্তা আছে। 
কেন না, তৎসংযোগে দাহ্বস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। অয়োগোলকে বহি 
সত্তা আছে বটে, কিন্তু ধুমের সন নাই-_ইহা' প্রত্যক্ষসিদ্ধ । বস্তুতঃ 
বহি সর্বকালে ধুম উৎপাদন করে না, কালবিশেষে অবস্থাবিশেষে 
করিয়া থাকে, স্থতরাং বহি সন্ভাতে ধূম অবন্তই থাকিবে, ইহা হইতে 
পারে না। ধুমের সত্তাতে কিন্তু বহর সম্ভা না থাকিয়াই পারে না। 
অতএব ব্যাপ্য ধুম ব্যাপক বস্তির অন্কমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক 
ব্রি ব্যাপ্য ধুমের অন্ুমিতির কারণ নহে। অয়োগোলকে দৃষ্ট হইয়াছে 
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ধে, বহি আছে অথচ ধুম নাই । সুতরাং ধুমে বহর ব্যাপ্রি আছে 
.বটে, কিন্তু হিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই। তত্বচিস্তামণিগ্রন্থে বাণ্তির 
অনেকগুলি লক্ষণ প্রদশিত হইয়াছে । তাহার প্রথম লক্ষণটি এইরূপ-- 
“সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।” ইহার মোটামুটি তাৎপর্য এই যে, ॥'ধোর 
অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেই হেতুসাধ্য ব্যাপ্য 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যাহার অন্ুমিতি হয়, তাহার নাম লাণ্য। 
দর্শনে অন্মিতি হয়, তাহার নাম হেতু । “বহিমান্‌ ধূমাৎ”-এখানে 
বহি সাধ্য, ধূম হেতু । বহর অভাব জলহৃদাদিতে আছে, 'তথার ধুম 
থাকে না। স্থতরাং ধূম বহিব্যাপ্য। অর্থাৎ ধূমে বহর বাপ্িসন্বন্ধ 
আছে । 'ধূমবান্‌ বহেঃ৮ এখানে সাধ্য ধূম। অয়োগোলকে ধুমের 
অভাব আছে, অথচ তথায় বহি আছে। অতএব বহি ধুমেণ ব্াপ্য 
নহে, বহিতে ধূমের ব্যাপ্তিনম্ব্ধ নাই! 

লক্ষণটি দ্রার্শনক প্রণাণীতে বুঝিতে হইলে, এই ৰৃথাগুপির প্রতি 
লক্ষ্য কর। আবশ্তাক। সন্বন্ধের:যেরূপ প্রতিযোগী অনুযষযোগী আছে, অভাবের 
সেইরূপ প্রতিযোগী অন্ুযোগী আছে। যাহার অভাব, দে মঠাবের 
প্রতিযোগী । যাহাতে অভাব থাকে, সে অশাবের অনুযোগী বা অধি- 
করণ। প্রতিযোণীর ভাব বা ধর্ম প্রতিযোগিতা, অন্ুযে।গীর ভান বা 
ধন্ম অনুযোগিতা। প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীতে থাকে, অতএব পাতি 
যোগিতা প্রতিযোগিনিষ্ঠ বলা যায়। কেন না, নিপুর্ব স্থিত শ্থাপাতু 
হইতে “নিষ্ঠপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । প্রতিযোগিতা ও অনঘ11ত1, 
অভাবের । অতএব প্রতিযোগিতা ও অন্থযোগিতা অভাব-শিরপা ব 
অভাব-নিবূপিত । এবং অভাৰ প্রতিযোগিতা ও আঅনুযোগিতার 
নিরূপক। নিরূপ্য-নিবপক-ভাব অন্ুভবসিদ্ধ। ভূলে ঘটের অভাব। 
এস্কলে অভাবের প্রতিযোগী ঘট 'ও অন্থযোগী ভূতল। অস্তাবের প্রতি- 
যোগিতা ঘটনিষ্ঠ, অন্ুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ। অভাব ঘটনিষ্ঠ-প্রতি- 
যোগিতার নিরূপক। যাহ! কোন আধারে স্থিত হয়, স্বীহাকে বৃত্তি 
বলে বৃত্তির ভাব বা ধর্ম বুত্তিত্ব। বুণডিত্ব অর্থেও বৃন্তিশন্দ ব্যবঙ্গত 
হয়। বৃত্তিত্ব আধেয়ত্ব। যে আধার বা অধিকরণে আবেরপলাথ 
থাকে, আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব সেই আধার বা অধিকরণ দ্বারা শিঘামিত, 
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স্বতরাং উহ! অর্থাৎ বৃভ্তিত্ব দেই-অধিকরণ-নিরূপিত | অতএব 'পাপ্ঠাভাব”- 
শব্দের অর্থ হইল-_সাধ্যনিষ্ট-প্রতিযোগিতা-নিজপক অভাব এই 
অভাবের অধিকরণ হইল সাধ্যাভাববান। “অবুত্তিত'শবের অর্থ বওত্বের 
অভাবৰ। বৃত্তিত্ব অবন্তই সাধ]াভাবের অধিকরণ-নিরূপিত হইবে তাহা 
হইলে “পাধ্যাভাব বদবৃত্তিত্বম্”_-এই লক্ষণের অর্থ হইতেছে যে, »'ব্যনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিতা-নিরূপক যে অভাব, সেই অগাবের অধিকরণ 'নন্ধপিত 
যে বুত্তিত্ব, সেই বৃত্তিত্বের অভাব, ব্যাপ্তি । “বহমান ধূমা২”- এস্লে 
সাধ্য বহি। নস্ুতরাং বত্রিনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব হইল 
বির অভাব। এই অভাবের অর্ধিকরণ জলহদাদি। তন্নিরূপি হ বৃত্তিত্ব 
ধূমে নাই--ধুমে তাদৃশ বৃত্তিস্বের অভাব আছে। সুতরাং ধূদে বস্তির 
বাপ্তি আছে। ইহা স্থির হইল। 

টাকাকারের। এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার সমাধান 
করিয়াছেন । একটিমাত্র আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদণিত হইতেছে। 
হ্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধের নাম সমবায়, তভিন্ন দ্রব্যদ্ধয়ের 
সম্বন্ধের নাম স'যোগ । বহি ও বহির অবয়বের সম্বন্ধ সমবাম্ন। বাহু ও 
পব্বতাদির সম্বন্ধ সংধোগ। বহি সমবায়সন্বপ্ধে কেণলমাত্র ক্নাবরবে, 
এনং সংবোগনন্বন্ধে পব্বতাঁদিতে বর্তমান থাকে । বহ্হি সমবায়সন্গন্ধে 
পর্বতাদিতে কখনও থাকে না, থাকিতে পারে না। সংবোগপন্বকহ্ধে পর্বতে 
বহি থাকিলেও সমবায়সম্বন্ধে পর্বতে বহি নাই-ইহ1 এঞুবসত্য । 
নেখানে যে লঙ্বন্ধে থে বস্ত থাকে না, সেখানে অবশ্তই সেই সম্বন্ধে 
সেই বস্তর অভাব থাকে । অতএব সমবায়সন্বন্ধে বির অভাব পব্বতে 
আছে, অথচ তথায় ধুম'৪ আছে। স্থতব্বাং ধূমে বহ্হির ব্যাপ্তি থাকিতে 
পারিতেছে না। কেন না, সমবায়নন্বন্ধে যে বাহুর অভাব, পর্দধতও 
তাহার অধিকরণ বটে। কিন্তু পর্ব হ-নিরূপিত বু্িত্বের অভাব ধূমে 
নাই । পর্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বই ধুমে রহিয়াছে । আরও এক কথা। 
সংযোৌগসন্বন্ধে বহি পর্বতে আছে বলিয়া সংযোগসন্বন্ধে বহর 'অভাব 
পর্বতে নাই সত্য, কিন্তু পাব্বতীর বহিই সংযোগসন্বন্ধে পর্ধতে আছে। 
মহানসে অর্থাৎ পাকশালায় যে বি আছে, সে বহি সংযোগসব্বন্ধে 
পর্বতে নাই। কেন না, মহানপীয় বহ্ধির সংগোগ মহানসেই আছে, 
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মহাঁননীর বহর সংঘোশ কোনক্রমেই পর্বতে থাকিতে পারে না। 
স্তরাং মংযোগনম্বন্ধে মহানসীয় বহুর অভাব পর্বতে অছে, চার 
আর ভুল নাই । মহানপীয় বহিও বহি । পন্বত৪ শ্রী অভাবের অধস্রণ, 
অথচ পর্বতে ধূম রহিয়াছে । এতাবতাও ধুম বহির ব্যাপ্তি থাকতে 
পারিতেছে না। 

এই আপত্তির এইরূপ সমাধান করা হইয়াছে--পপর্বতো বহ্িমান্‌ 
ধূমাৎ”__এস্থলে পক্বতে বহি সাধ্য, ধূম হেতু । এখানে সমবায়ঃ ধন্ধে বাহ 
সাধ্য হয় নাই, সংযোগসন্বন্ধেই বহি সাধা হইযাছে। অথ" গ্ক্দতে 
বহির সংযোগ বা সংষোগসন্বন্ধে বহি আছে, ধূমদর্শনে ইহাই মগ্মত 
হয়। কেন না, কেবলমাত্র বস্তির অবয়বেই সমবায়সন্বন্ধে বঠি থাকে। 
অবরব ভিন্ন আর সমস্ত স্থলেই সংযোগসন্বন্ধেই বহি থাকে, মম 11যসমন্ধে 
থাকে না। বেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা! থাকিতে পাবে, সেখানে 
সেই সম্বন্ধে গেই বস্ত্র মাধ্য হইবে, ইহা সহজবোধ্য। যেখাশে ০1 পন্দন্ 
যে বস্তর সন্ত! অসন্তব, সেখানে সে সম্বন্ধে গে বস্ত মাপ্য হহতেই পারে 
না। স্থতরাং ব্যাপ্চুর লক্ষণে সাধোর অভাব বলিতে যে স্ধংগ সাধ্য 
হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে প্রুতন্থলে এংযোগিসদদ্দে 
বাহু সাধ্য হইয়াছে, কিন্তু সংযোগসহ্বন্ধে বাহর অভাব পরতে নাই। 
সংযোগসন্বন্ধে বহর অভাব বহ্রির অপয়বে এ যে প্রদেশে বাহু নাহ, 
সেই প্রদেশে আছে। বহির অবয়ব বা খঞিশুগ্য প্রদেশে ধুম থাকে 
না। সুতরাং সাধ্যাভাবের যে আবিকরণ, 5িব্পিত-বাতত্ব পুমে নাই। 
অতএব সমবায়সন্বপ্জে বঠির অভা। পকাত থাকা মনেও ধুমে বহুত 
ব্যাপ্তি থাকার কোন বাণা হইতে পারে শা বিভ্রিমান্ এত] শদ্ধ 
বহ্রিত্ববূপে বহি সাধ্য হইয়াছে, মহান্মায়বাইইনপে বহি সাধ্য হয় খাই 
কেন না, বহমান এগুলে শুদ্ধ বহিত্বেরই গ্রচাতি হর, না বর 
প্রতীতি হর না। প্ব্দ€5 মহানমারপহির্।ি'-অর্থাহ পৰ্ষতে মহানসায় 
বহি নাই--এইক্রপ প্রীতি হয় বটে, (কিন্য পর্বতে বহির্নান্তি”- অথাৎ 
পব্তৈ বহি নাই_-এইরূপ প্রঠীতি হয় শা। হাহা হইলে পপতে 
মহানসীয়-বহির অভাব থাকিলেও, বহর অভাব নাই", ইহা অনাথাসে 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মহানলীয়-ধহ্রিত্ঘরূপে বহির অভাব পন্নতে 
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আছে, কিন্তু শুদ্ধ-বহ্িত্বর্ূপে বহ্ির অভাব পর্বতে নাই। শুদ্ধ-বঙ্জিদ্বরূপেই 
কিন্ত পর্বতে বহি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়-বহিত্বরূপে সাধ্য হষ্প নাই। 
যেরূপে সাধ্য হয়, সেইরূপে সাধ্যের অভাব র্যাণ্চিলক্ষণস্থ “সাধ্াভাব”- 
শব্দের অর্থ। স্থতরাং পর্বতে মহানসীয় বহ্ির অভাব থাকিলে৪, ধুমে 
বহির ব্যাপ্তি থাকিবার কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। 
'সাধ্যাভাঝশব্দের অর্থ নব্যন্তায়ের ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ 
বলিতে হয়--সাধ্য তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধীবচ্ছিন্-পাধ্যতাবচ্ছেদ ক ধম্মধ বচ্ছিন্- 
প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবই “সাধ্যাভাবশব্দের অর্থ। সাধ্োর ধর্ম 
সাধ্যত। সাধ্য ষে সম্বন্ধে সাপ্য হয়, মেই সম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ । 
সাধ্য অংশে প্রতীয়মান ধর্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্মের 
নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্্ম। কেন না, এ সম্বন্ধ 'ও ধন্মন সাধ্যতার অবচ্ছেদ 
কিনা! পরিচয় বা নিয়মন করিতেছে । সংযোগসন্বন্ধে বহ্ির সাধাতা! এবং 
সমবায়সন্বন্ধে বহর সাধ্যতা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন । কারণ, এক 
সাধ্যতাঁর নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংবোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক 
বা পরিচায়ক সন্বন্ধ সমবায়। এইরূপ বহিগত সাধ্যত। এবং ঘটগনত 
সাধ্যতাও পরম্পর ভিন্ন । কেন না, বহিগত সাধ্যতার নিয়ামক বা পর্রচায়ক 
ধর্ম বহিত্ব, ঘটগত সাধ্যভাঁর নিয়ামক ব! পরিচায়ক ধন্ম ঘটত্ব। অবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ ও ধর্ম যাহার অবচ্ছেদদ করে, তাহাকে অণচ্ছিন্ন কহে। সাধ্যতার 
যেমন অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ব। ধর্ম আছে, প্রতিযোগিতার ও সেইরূপ অবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ ও ধর্ম আছে। সমবায়সন্বন্ধে বির অভাবের প্রতিধোগিত। 
সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন,। সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগজদ্বন্ধ, তদবচ্ছিনন নহে। 
মহানসীয় বহ্ির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয়বস্িত্বা বচ্ছিন, 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম যে শুদ্ধবস্রিত্ব, তদবচ্ছিন্ন নহে । অতএব পর্ধতে 
উক্ত দ্বিবিধ অভাব থাকিলেও ধূমে বহির ব্যাণ্তির কোনও ক্ষতি হইতে 
পারে না। কেন না, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা মহানসীয়বস্িত্বাবচ্ছিন্ন যে 
প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব পর্ধতে থাকিলেও সংযোগনন্বন্ধা'বচ্ছিন্ন 
এবং শুদ্ধবহ্িত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিবূপক অভাব পর্বতে নাই । 
যে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদশিত হইল, তাহাঁতেই মনীষিগণ বুঝতে 
পারিবেন যে, নব্য নৈয়ায়িকগণ অত্যন্ত সুক্ষর্শিতা ও অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার 


ূ দর্শনশাস্ত্র। ৯৫ 


পরিচয় দিয়াছেন। তাহার দশনশাস্ত্রে এক অভিনব প্রণালী প্রবর্তিত 
করিয়াছেন, _দর্শনশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অহ্যান্ত 
হয় না। প্রাচীন ন্যায়ের সহিত নব্য ন্যায়ের তুলনা করিলে ইহ। বিলক্ষণ 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। 


চতুর্থ লেকৃচর। 
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সংক্ষেপে দর্শনসকলের প্রতিপাগ্ভ বিষদ়্ের কিঞ্িৎ পরিচয় প্রদত 
হইতেছে। ষড়্দর্শনের মধ্যে গ্রথমত£ বৈশেবিকদর্শনের পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে । এই দর্শন কণাদ-মহধি-গ্রণীত। কৃষকেরা শশ্তক্ষেত হইতে 
শন্ত কর্তন করিয়া লইলে শস্তক্ষেত্রে যে ধান্ত গুলিকাগুলি পড়িয়া থাকে, 
তাহা এক একটি করিয়া তুলিয়' লইতেন এবং তাহাই আহার করিতেন 
বলিয়া, জীবিকার কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়: নৈশেধিকদর্শন প্রণেতা 
“কণাদ'নামে অভিহিত হইয়ীচছন। এইগন্য কোন কোন দ্শনিক 
কণভক্ষ বলিয়া তাহাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহা! করুন, কিন্তু এরূপ 
কষ্টকর জীবিক! ব্রাহ্মণের পক্ষে সামান্ত গৌরবের কথ! নহে। এরূপ 
জীবিকা উৎকৃষ্ট তপন্তা বলিয়া প্রশংসিত। বুঝ যাইতেছে ধে, বৈশেষিক- 
দর্শনকর্তার “কণাদনামটি প্ররুত নাম নহে। জীবিকানুসারে তিনি গ্ 
নামে প্রপিদ্ধ হইয়াছেন। তাহার প্রকৃত নাম উলুক। এইজন্য তাহার 
নামানুমারে বৈশেষিকদর্শনের অপর ছুইটি নাম কাণাদদর্শন ও ওলুক্য- 
দর্শন। কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান্‌ কণাদ মহেশ্বরের প্রপন্নতা লাভ 
করিয়া তাহারই আজ্ঞান্সারে বৈশেষিকদর্শন প্রণয়ন করিঘ়াছেন। 
উদ্নয়নাচার্ধ্যও এই কিংবদস্তীর অস্তিত্ব স্বাকার করিয়াছেন । 

ইদ্দানীং ছুইএকখানি নূতন ভাগ্য রচিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
বৈশেধিকদর্শনের প্রাচীন ভাষ্য এখন হুপ্রাপ্য। লঙ্ষেশ্বর রাবণ এই 
দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকার, ইহ! :বেদান্তের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ধেদান্ত- 
দর্শনে বৈশেষিকমতখওন প্রসঙ্গে পুজ্যপাদ শঙ্করাচার্ধ্য রাবণভাধ্যের 
মতের খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকের মতে প্রশস্তপাদাচার্যের পদার্থ. 
ধর্নংগ্রহ বৈশেষিকদর্শনের ভাষ্য, কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। পদার্থ- 
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ধর্দনংগ্রহে স্তর ব্যাখ্যাত হয় নাই। শ্াত্রের তাৎপর্্য-সংগৃহীত হইরা্ছে 
মাত্র। প্রশক্তপাদাচাধ্য ও তাহার গ্রন্থ সংগ্রহনামেই অভিহিত;কপিরাছেন, 
ভাষ্যনামে অভিহিত করেন নাই। পদার্থধর্মনংগ্রহের প্রামাণিক 
টাকাকার উদয়ন[চা্ধ্য স্বক্ৃত টীকায় বলিয়াছেন যে, স্থত্র অতাস্ত কঠিন, 
ভাষ্য অত্যন্ত বিস্তৃত, এইজন্য সরলতা ও সংক্ষেপের উদ্দেশে পদাথ্ণন্ম। 
সংগ্রহ বিরচিত হইয়াছে। স্থতরাং পদার্থ৭ম্মনংগ্রহ যে ভাঙা নহে, 
উদয়নাচাধ্যের মতে তদ্দিঝয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। 
পদার্থধর্মসংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে সমস্ত দৈশেরিকদশনের 
তাঁৎপর্য্য সংক্ষেপে ও যোগ্যতার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। অরিকন্ত 
মূলদর্শনে অগ্রন্ত জগতের স্থ্টিসংহারপ্রণালী সমাচীনভাবে প্রণণন 
হইয়াছে । উদয়নাচাধোর কিরণাবশলী এবং হ্রীধরাচাযোর গ'বকন্দলা 
পদার্থবন্মনংগ্রহের উতকৃষ্ট টীকা । টদৈশেধকদশনের যে সকল গ্রস্থ 
এখন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রশস্তপাৰাচাধ্যের পদার্থ মণ গ্রহ 
অতান্ত গ্রাচীন ও প্রামাণিক। পরবন্তী গ্রন্থকার উহাকে আকফর- 
গ্রন্থ অর্থাৎ একপ্রকার মুলগ্রন্থ বলিয়া উহার প্রতি সন্মান প্রন্শন 
করিয়াছেন। পরবণ্তী গ্রন্থনকলের মধ্যে বল্পভাচার্শোর ভারলালাওতী 
একথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । বদ্ধমানোপাধা ঘের কিবণাবপী প্রকাশ, পালন শী- 
প্রকাশ এবং মথুরানাথ তকবাগীশের কিরণাবলার্হন্য” লাসাবহারঠন্ঠ 
প্রশংপিত টাকা। শঙ্ষরমিশ্রকত বৈশেবধিকহুনোপঙ্থার শাতিপাগান 
হইলেও সমীচীন। জয়নারায়ণ শুর্কপঞ্চানন কশাদহ্থরবিবূতি নামে 
বৈশেধিকদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচন। করিয়াছেন। তাহার ব্াখার 
শেষভাগে তিনি ভাষাপরিচ্ছেদ ও পিদ্ধান্তমুগ্জাবলীর রীতি আগ্রলারে 
বৈশেষিকদর্শনের প্রতিপাগ্ক বিষয়ের বে সারন*্গ্রহ নোজনা করিয়াহেন, 
তাহা পাঠার্থদিগের পক্ষে উপাদেয় । উপস্কারগ্র্থে রৃভিকারের মহ উদ্ত 
হইয়াছে । কিন্ত বুত্তিগ্রন্থও ছুপ্প্রাপ্য। বিজ্ঞান! ভক্ষক্কত বৈশেদিকবা ক 
পাওয়া যায় বটে, কিন্ত ভাহাও নিতাম পিরলপ্রচার। নবাগ্!য়ের প্র গুঠাব 
এবই প্রসরবৃদ্ধিতে প্রাচীন সমাচীন গ্রন্থানলা বিলুপ্ত এবং অন্য 
দর্শনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার নঙ্গে?5 হয়া পড়িরাচ্ছে, উহা পরিঠ' পর 
বিষয় সন্দেহ নাই। নব্যগ্তায়ের ঘথে্ উপকারিতা থাকিলেও তারপন্ধন 
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যে পূর্বোক্ত অপকার হইয়াছে, তাহার ভুল নাই এবং ছুঃখেয় সহিত 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহ অমার্জনীয়। 
মহযি কণাদ ষট্টপদার্থবাদী কি সপ্তপদার্থবাদী, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ 

আছে। তিনি উদ্দেশস্থত্রে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন । হৃতষ্ট এই-_ 

ধর্মাবিশেষ প্রস্থতাদ্দ্রবাগুণকর্ম্মনামান্তবিশেষসমবায়ীনাং পদার্থানাং 
সাধন্ম্যবৈধন্ধ্যাত্যাং তবজ্ঞানান্লিঃশ্রেয়গমূ। 

ধর্মবিশেষ অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বা নিষ্কামকর্মেপার্জিত *শ্ম হইতে 
»মুৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ন, সানান্ত, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধন্ম্য ও 
বৈধন্থ্যরূপে অর্থাৎ কোন্‌ ধর কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের ঘমান ধর্ম, কোন্‌ 
ধর্মই বা কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম তদ্রপে, তবজ্ঞান অর্থাৎ 
যথার্থজ্ঞান বা তত্বের সাক্ষাংকার হইলে নিঃশ্রেয়ন অর্থাৎ মুক্তি হয়। 
কণাদ উদ্দেশস্ত্রে অভাবের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু স্থলাস্তরে 
অভাবের সম্বন্ধে আলোচনাদ্দি করিয়াছেন। . ইহাই মততেদের কারণ। 
উদ্দেশস্থত্রে ষট্পদার্থের কীর্তন করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা 
করেন, কণাঁদ ষট্পদার্থবাদী; আবার স্থলান্তরে অভাবসম্বন্কে আলো- 
চনাদি করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনি সপ্ত- 
পদার্থবাদী। ন্তাঁয়ভাষ্যকারও কণাদকে ষট্‌ুপদার্থবাদী বলিয়াই বিবেচন] 
করিয়াছেন বোধ হয়। প্রমেয়চ্তত্রের অর্থাৎ ভ্তায়মতের প্রমেয় পদ্ার্থ- 
গুলি গোতমের যে সুত্রে কীত্তিত হইয়াছে, সেই সুত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার 
ৰপিয়াছেন থে 

অন্ত্যন্তদরপি দ্রবাগুণকর্মমপামান্তবিশেষসমবায়াঃ গ্রমেয়ম্‌। 
সত্রনির্দিষ্টের অতিরিক্তও দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় 
গ্রমেযর় আছে। বৈশেধষিকদশনের মতের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই থে 
স্টাঁয়ভাষ্যকার ষট্‌ প্রমেয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গ্রচপিত সাংখ্দর্শনের একটি সুত্র এই_- 
ন্‌ বয়ং ষটপদার্থবাদিনে। বৈশেবিকাদ্দিবৎ। | 

বৈশেধিকাদির স্তায় আমর! ষটুপদার্থবাদী নহি। সাঁংখ্যহ্ত্রকারের মতে 
বৈশেধিক যে বষ্পদার্থবাদী, তাহ! তাহার উক্তিদ্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । 
একটি প্রামাণিক লোকগাথা প্রচালপত আছে। তাহা এই-_. 
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ধন্মং ব্যাখ্যাতু চামশ্ত ষটুপদা্োোপবর্ণনম্‌ । 
সাগরং গন্ভকামহ্য হিমবদগমনোপমম্‌ ॥ 
ধর্ধ্ব্যাখা। করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ষটুপদার্থবর্ণনা, সাগরগমনেচ্ছু ব্যক্তির 
হিমালয়গমনের স্তায় উপহাসাম্পদ। এই গাথাদ্বারা যে কণাদের প্রতিই 
কটাক্ষ কর! হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কেন 
না, কণাদ-__ 
| অথাতো ধর্ম ং ব্যাখাহ্যাম১-_- 
এখন ধর্ম ব্যাখ্যা করিব, প্রশম শ্ত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে 
ষট্পদার্থের বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল কণাদ বলিয়া নহেন, মাংখা ও 
মীমাংসাদি দর্শনকারদের মতেও “অভাবনামে কোন অতিরি ৪ পদার্থ 
নাই, অথচ তাহাদের দর্শনে অভাবের বিস্তর উল্লেখ আছে । অশাব- 
নামক কোন পদার্থ না থাকিলে অভাবের উল্লেখ কিরূপে থাকিতে 
পারে, এ রহস্তের উদ্তের প্রায় কেহই করেন নাই । কিন্তু মীমাংসাচার্ধ্য 
ভ্টর এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন-_ 
ভাবান্তরমভাবে! হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়!। 
কোনরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থই অপর ভাবপদার্থের 
অভাবরূপে ব্যবহৃত হয়। অভাব আকাশকুম্থমের স্তায় অলীকও “হে, 
পদার্থান্তরও নহে। একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত ,হুইতছে। বে 
সময়ে ভূতলে ঘট থাকে, মে সময়ে ভূতলে ঘটাভাবের ব্যবহার হম না; 
ভূতলে ঘট আছে, এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। কিন্ত এ ঘটটি 
স্থানাস্তরিত করিলে ভূতলে ঘট নাই, বা ঘটাভাব আছে--এইব্ধপ 
অনুভৰ বা ব্যবহার হইয়া থাকে। মনোযোগ করিলে বুঝা! যাইবে 
যে, ভূতলে ঘট থাকিলে ঘটের ব্যবহার হয়, আর কেণলমাত্র 
ভূতলের বিগ্যমানতাকালে ঘটাভাবের বাবহার হ্য়। জ্অতএব ঘটের 
অভাব কেবলমাত্র ভূতল বা ভূতলের €কবপ্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, ভাব পদার্থ বটে, কিন্ধ “অভাঞ্নামে 
বেণশনও অতিরিক্র পদার্থ নাই। একবিধ ভাবপনার্থই আঅহ্যবিধ ভাব- 
পদাথের অভাবরূপে ব্যবহৃত হইরা থাকে । 
যেসকল আচাখে/রা কণাদকে বট্পদার্থবাদী মনে করিয়াচছন, 


১০৩ চতুর্থ লেক্চর । 


তাহাদের মত প্রণর্শিত হইল। বাহারা তাহাকে সপ্ুগঙ্গার্থবাদী 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের মত প্রনর্শিত হইতেছে । পশস্ত- 
পাদাচার্যাই এই মতের প্রবর্তক বলিয়া! বোধ হয়। অন্ততঃ অস্মদ[দির 
দৃষ্টিগোচর গ্রস্থাবলীর মধ্যে প্রশস্তপাদাচার্য্যের গ্রন্থেই প্রথমতঃ 
প্রকারান্তরে কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়। স্থির করা হইয়াছে তিনি 
বলিয়াছেন-_পদ্রক্য গুণকন্ম্ননামান্তবিশেষস্মবায়ানাং ষণাং পদার্থ।নামভাব- 
সপ্ুমানাষ্” ইত্যাদি । অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্স, সামান্ত, বিশেষ, সমবায়, 
এইগুলি পৰ্ার্থ এবং অভাব সপুম পদার্থ । এই সাতটি প্দার্থ__. 
ইহা এককালে না বলিয়া, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থ, অভাব সপ্তম পদার্থ, 
এইরূপ বাক্যভঙ্গীর তাৎপধ্য এই যে, কণাদদ ষট্পদাথের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সুতরাং উদ্দি্ যট্পদার্থ প্রথমতঃ পৃথকৃরূপে কণিত 
হইয়াছে । কণাদের দর্শনেব পধ্যালোচনা করিলে অভাবপদার্থও 
মানিতে হর বলিষা অভাবপদার্থ সপ্টমপনার্থদপে নিদ্দি্ হইয়াছে। 
বল্পভাচার্ধ্য কণাদের উদ্দেশক্তত্রে ষটুপদার্থের কীর্তনের প্রতি কিঞ্চিত 
কটাক্ষশিক্ষেপ করির। বলিয়াছেন যে 

অভাঁবশ্চ ধ্তব্যে নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বাৎ ভাবপাপণঞ্চবৎ | কারঘভাবেন 
কার্যাভাবস্ত সব্বসিদ্বত্বাহপযোগিত্বশিদ্ধেঃ | 

নিঃশ্রেরন অর্থমৎ মুক্তির জগ্তই ষট্পদার্থ কীগ্িত হইয়াছে । ভাবপ্রপঞ্চ 
অর্থ দ্রপ্যাদির স্তায় 'অভাবও শিঃশ্েয়সের উপযোগী, অতএব ভাব- 
প্রপঞ্চের হার অভাব বলিতে হইবে বা বল! উচিত। কারণের 
অভাব হইলে কাধ্যেরও অভাব হয়, ইহা] সব্বসিদ্ধ। যেমন মুন্তিকার 
অভাবে ঘটের অভাব, স্থবর্ণের অভাবে কুগপের অভাব ইত্যাদি, 
সেইরূপ মিথ্যাক্ঞানের অভাবে ছঃখের অভাব সম্পন্ন হয়। দুঃখের 
অভাব মুক্তি, মিথ্যাজ্ঞান ছঃখের কারণ । 'তত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান 
বিদূরিত হইলে, সুতরাং ছুঃখের অভাব হইবে। এইরূপে অভাব 
নিঃশেয়ন অথাৎ মুক্তর উপযোগী । সুতরাং ভাবপ্রপঞ্চের সভায় অভাবও 
বক্তব্য। ”অভাবশ্চ বক্তব্য ঃ৮_- এই লিপিভর্গী দ্বারা যেন জোর করিয়া 
কণাদের মুখ হইতে অভাবেরও কথা বাহির করাইয়। লওয়। হইয়াছে-_ 
ইহা! সংস্কতভাষাভিজ্ঞেরা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। অর্থাৎ কণাদ 
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অভাবপদার্থ বলেন নাই বটে, কিন্তু তীহাকে অভাণগদাথ ও 
বলিতে হইবে, এতদ্বারা বক্পভাচাধ্য প্রকারান্তরে ষে কণাদের নান ছা- 
প্রদর্শন ও তাঁহার সংশোপন অথবা বিনয়ের সহিত অত্যন্ত 52হাবে 
কণাদকে একটুকু উপহাস করিয়াছেন, মনোযোগপুবদক বল্ল তাপের 
লিপিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহ] বুঝিতে পারা যায়: পদাথ- 
ধর্মনংগ্রহের টাকাকার উদয়নাচাধ্য কিরণাবলীনামক টাকায় অভ1;পর 
সপ্রমপদার্থত্ব সমর্থন কির উদ্দেশস্তত্রে ষটপদাথমাত্রকান্তনের হাতৎপধা- 
ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়াছেন -__ 

এতে চ পদাথাঃ প্রধানছহয়োদ্িষ্টাঃ । অভাবস্ত স্বপবানাপ নো 
প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বান্ন তু তুচ্ছত্বাৎ। 

এই ষট্‌পদার্থ প্রধানরূপে উদ্দি্ট হইয়াছে । অভাবপদাথ এন হা 
বি্ঠমীন হইলেও, এস্থলে তাহার উদ্দেশ করা হয় নাই । কারন, দব্যাপর 
হ্যায় স্বরূপতঃ অভাবের শিনূপণ হইতে পারে না। প্রতিনোটিন পণ 
দ্বারাই অভাবের নিরূপণ হক্স। ঘটের অভাব, পটের অভাব ইভা”? লে 
গ্রতিযৌগিভেদেই অভাবের ভেদ হইয়া থাকে । এইজত/ অশাবের 
প্রতিযোগিস্বরূপ ষটুপদার্থের উদ্দেশ করা হইগ়াছে। অভাবের (শিগণ 
প্রতিযোগিনিবূপনণের অধীন অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগিম্গরূপশ দটপণার্থ 
নিরূপিত হইলে অনায়াপে অভাবের নিধূপণ হতে পারে শলিগা আভাতপর 
উদ্দেশ করা হয় নাই। অভাব $চ্চ অগাত অভাবনা,ম টান ও 
পদার্থ নাই বলিয়া অশাণের উদ্দেশ করা হয় নাই ইভা শ্রক্ুত কথা 
নহে। পরবগ্ী সমপ্ত গ্রান্ে বৈশ্োবকমতে অভাবের মপুমপব ছি ই 
অঙ্গীরুত হইয়াছে । ইদ্রাণাগ্তন কালে এই মের একাবিপত্য বালে 
অভ্যক্তি হয় নাঁ। অ৩এপ বন্তমান প্রান্তাবে অভাণ সপুম পদাথ, এই 
মতেরই অনুসরণ করা হহবে। 

মুক্তির জন্ত আত্মার শ্রবণ ও মননাদি খিহিত। মনন অন্ুমানমাধ্য 
বা অস্গমাননূপ। অনুমান ব্যাপ্রিজ্ঞানাধান। ব্যাপ্রিজ্ঞান পদ্দার্থত চ্গান- 
সাপেক্ষ। আুতরাং পদাধতব্বজ্ঞান, সাক্ষাৎ নাছ, পরম্পরা শি শদস 
বা মুক্তির কারণ । বৈশেষিকদশনে ৩৭০টি স্তর আছে। «গুলি 
দশ অধ্যায়ে বিভক্ত । গ্রাত্যেক অধ্যায়ে তহটি দুইটি করিয়া 'আহিক 
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আছে। আহক একপ্রকার পরিচ্ছেদ। দর্শনকার এক এক দিনে 
যে সুত্রগুলি রচিয়াছেন, তাহাই এক এক আহ্িক নামে জভিহিত 
হইয়াছে । “অহা! নির্বৃত্তো গ্রন্থ আহ্বিকঃ1৮ বুঝা যাইতেছে যে, মহবি 
কণাদ কুড়িদিনে বৈশেষিকদর্শন রচনা করিয়াছেন। যাহ' রচনা 
করিতে কুড়িদিন সময় লাগিয়াছিল, ছুই-এক দিনে তাহার সম্পূর্ণ 
আলোচনা হইতে পারে না, তাহা অনায়ানবোধ্য। সে যাহ! হউক, 
প্রথমাধ্যায়ের প্রথম আহিকে জাতিমান্‌ অর্থাৎ দ্রব্য, গুপ, কর্ম, 
দ্বিতীয়াহিকে সামান্ত বা জাত এবং বিশেষ পদার্থ নিরপিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহিকে 'ভূত'পদার্থ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু 
ও আকাশ, দ্বিতীয়াহিকে কাল ও দিক্‌; তৃতীয়াধ্যায়ের আহি কদ্ধয়েই 
আত্মার নিরূপণ, অধিকস্ত দ্বিতীয়াহ্িকে মনেরও নিরূপণ করা হইয়াছে । 
চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহিকে জগতের মুলকারণ ও কতিপয় 'প্রত্যক্ষের 
কারণ, ছ্বিতীয়াহিকে শরীর বিবেচিত হইয়াছে । পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমাহিকে 
শারীরিক কর্ম্ম, দ্বিতীয়াহিকে মানসিক কর্ম; যষ্ঠাধ্যায়ের প্রধমাহিকে 
দ্রান ও প্রতিগ্রহ, দ্বিতীয়াহ্রিকে আশ্রমচতুষ্টয়ের উপযোগী ধর্ম; সপ্তমা- 
ধ্যায়ের আহ্বিকদ্বয়েই রূপার্দি গুণ এবং প্রিতীয়াহ্থিকে সমবায়েরও 
নিরপণ করা হইয়াছে । অষ্টমাধ্যায়ের প্রথমাহ্থিকে প্রত্যক্ষজ্ঞান, 
দ্বিতীয়াহিকে জ্ঞানসাপেক্ষ জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়; নবমাধ্াায়ের 
প্রথমাহিকে অভাব এবং কতিপয় প্রত্যক্ষ-কারণ, দ্বিতীয়াহ্িকে লৈঙ্গিক 
ব! অনুমান ও স্বৃতি প্রভৃতি; দশমাধ্যায়ের প্রথমাহ্থিকে স্রখছুঃখ ও 
দ্বিতীয়াহিকে সমবারি প্রভৃতি কারণত্রর বিবেচিত হইয়াছে । প্রপঙ্গতঃ 
আরও অনেক বিষয় স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে। 

যে সপ্তপদার্থের কীর্তন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সত্রোদ্দষ্ট ষটপদার্থ 
অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়, ভাবপদার্থ এবং অনুদ্দিষ্ট 
স্গ্তমপদার্থ অভাবপদার্থ বলিয়া অভিহিত । যে পদার্থে কোন-না- 
কোন একটি গুণ অবস্তই থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থে গুণের অত্যন্তাভাব 
থাকে ন1, তাহার নাম দ্রব্যপদার্থ। অথবা যে পদার্থে দ্রব্ত্বজাতি 
থাকে, তাহার নাম দ্রবা। যে সামান্য বাঞজাতি গুণবৃত্তি নহে, অথচ 
গগনবুত্তি, সেই সামান্ত বা! জাতিই দ্রব্যত্ব। সত্তানামে একটি সামান্ত বঃ 
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জাতি আছে। এ সামান্ত গগনবৃত্তি বটে, কিন্তু গুণবুত্তি বলিয়া তাহ 
দ্রব্ত্ব নহে। দ্রব্যপদার্থ নয়প্রকার--ক্ষিতি বা পৃথিৰী, অপ বা জল, 
তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও মন। ক্ষিতি বা পৃথিকধা, 
অপ্‌ বা জল, বাযু, তেজ ও আকাশ, এই পাঁচটি দ্রবাকে পঞ্চ ত বলে, 
অর্থাৎ এই পাচটি দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞ! “ভূত” ॥ যাহাতে বতিরি€পরয- 
গ্রান্থ বিশেষ গুণ থাকে, তাহাকেই ভূত বলা যায়। পৃথিবীর গন্ধ, 
জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ বিশেধ গিশেষ 
গুণ। অথচ এঁ সকল গুণ বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহা, স্বতরাং পৃথিবী, জল, তত, 
বাযু ও আকাশ, এগুলি ভূত বলিয়া কথিত। জ্ঞান আম্মার পুশব গুণ 
বটে, কিন্তু জ্ঞান মনো গ্রাহ্য, বহিরিক্ট্রিয়গ্রাহা নহে । অর্থাৎ মনের ছ্বাতাই 
জ্ঞান জানিতে পারা যায়, কোন বহিরিক্দিয় দ্বারা জ্ঞান জানত৩ পাপা 
যায় না, এইজন্য আত্মাকে ভূত বল! যায় না। 

যাহাতে গন্ধ আছে, অর্থাৎ যাহাতে গন্ধের অত্যন্তাভাব নাই, 'অথব। 
যাহাতে পৃথিবীত্বজাতি আছে, তাহাই পৃথিবী। করকাতে অশমবেত, 
ঘটাদিতে সমবেত জাতির নাম পৃথিবীত্ব। সত্তা ও দ্রব্ত্ব জাতি করকাত5ও 
সমবেত, করকাতে অসমবেত নহে, গুণত্বাদি জাতি করকাত্েে অসমণেত 
হইলেও ঘটাদিতে সমবেত নহে। এইজন্য সন্ত।, দ্রব্ত্ব ও গুণ্তাদি 
জাতিকে পৃথিবীত্ব বল! যাইতে পারে ন1। 

ফলপুম্পাদি সমস্তই পাখিব পদার্থ । পৃথিবী ভিন্ন অপর কোন দ্রব্োর 
গন্ধ নাই। সময়ে সময়ে জল ও বাষুতে যে গন্ধের অনুভব হইয়া থাক, 
এঁ গন্ধও জলগত ও বায়ুকর্তক আনীত পাথিবাশের, জলের না বাঘুর 
নহে। স্প্ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হূর্ণন্ধ জল যন্বষোগে পরিঙ্নত 
হইলে, তাহাতে কোনও গন্ধ অনুভূত হয় না। কেন না, গন্ধের উপাদান 
পাধিবাংশ যন্ত্রযোগে অপপারিত হইয়া যায়। এইজন্য সমস্ত জল ৪ সমস্ত 
বাঘুতে গন্ধের উপলব্ধি হয় না। সত্য বটে, পাষাণে কোনও গন্ধ উপপন্ধ 
হয় না, কিন্তু পাষাণেও গন্ধ আছে। তাহা উদ্ভৃত বা উত্কট নহে বিযা। 
আমর। তাহার উপলব্ধি করিতে পারি না। পানাণে অন্ুদ্ত বা সদারূপে 
গন্ধ আছে--ইহ। অবগ্তই স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, পাষাণের ভন্মে 
স্পষ্টরূপে গন্ধের উপলব্ধি হয়। পাষাণের ভম্ম অবশ্ত পাদাণের উপাদানে 
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উৎপন্ন । অর্থীং যে পরমাণু হইতে পাষাণের উৎপত্তি, ঘেই পরমাণু 
হইতেই পাষাণভন্মেরও উৎপপ্তি। পানাণের আরনম্ভক বা উপাদান 
পরমীণুই পাঁধাণভন্মেরও আরম্ভক বা উপাদাঁন। পাষাঁণের আরম্তক 
পরমাণুতে গন্ধ না থাকিলে পাধানভস্মে গন্ধ থাকিতে পারে না পাধাণ- 
ভস্মে গন্ধের উপলান্ধ হইতেছে, স্থতরাং পাষাণের আরম্তক পর্হাণুতেও 
গন্ধ আছে। অতএব পাষাণেও অবশ্ঠ গন্ধ আছে। এ গ"ঁ উতৎকট 
নহে বলিয়। তাহার উপলদ্ধি হয় না, এইমাত্র বিশেষ। 

পৃথিবীপদার্থ ছুইপ্রকার_-নিত্য ও অনিত্য। পরমাণু নিত্য 
পৃথিবী, অর্থাৎ পরমাণুর উৎপন্তি বা বিনাশ নাই, উহা স্বহঃপিদ্ধ। 
তত্িন্ন সমস্ত পুথিবীই অনিতা । অর্থা২ পরমাণু ভিন্ন সমস্ত পখিবীরই 
উৎপত্তি ও বিনাণ আছে । পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু হন্ুমেয়। 
অনুমানের প্রণালী এইরূপ. ঘটাদি সমস্ত বস্তই সাবয়ব। উৎপন্ন 
দ্রব্যমাভ্রই সাবয়ব, নিরপয়ণ হইতে পারে নাঁ। প্রত্যক্ষ দেখা বায় 
যে, অবরবের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশক্রমে ঘটাদির উৎপন্ন হয়। 
সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্য সাবয়ব। সাবয়ব-দ্রব্যের অধয়ব-ধারা ব' অবর্পব- 
পর্ম্পরার অবণ্য বিশ্রাম আছে । আর্থাৎ ঘটেপ অবয়ববিভাগ করিতে 
গেলে ক্রমে স্থক্ম অবয়বে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে স্থশ্ন হইতে 
সুক্মতর, সুস্মতরী হইতে সুক্মাতম অবয়বে উপশীত হইবার পর ঈদৃশ 
অবয়ব উপস্থিত হয়, যাহার বিভাগ করা একান্ত অসম্ভব: যাহার 
বিভাগ হইতে পারে না, বাহ অছেছ্ঘা, তাহাই পরম ুক্স, তাহাই পরমাণু । 
পরমাণুর উতপন্তি হইতে পারে না। কারণ, অবয়বসংযোগ্েই দ্রব্যের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । পরমাণুর উৎপন্ভি হইলে. অবশ্ত তাহার অবয়ব 
থাকিবে । তাহা হইলে যাহ পরমাণুর অবয়বরূপে কল্পিত হইবে, 
তাহাই পরমাণ। নিরবয়ব দ্রব্য স্বীকার না কারলে নকল বস্তর অবয়ব- 
ধারা অনন্ত হইবে । কেন না, নিরবরব বস্ত স্বীকার না করিলে বিভজ্য- 
মান অবয়ব যত কেন সুগম 'হউক 71, ভাঁহারও অবয়ব আছে, এ অব- 
য়বেরও অবয়ব আছ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে 
জমস্ত বস্তই অনন্তাবরব হইয়া পড়ে। সমস্ত বস্কর অবন্ব অনন্ত 
হইলে প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট স্থুল-স্থপ্প-গিভাগ অন্থপপন্ন হয়_স্থমেকক ও নর্ষপের 
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তুপ্য-পরিমাণের আপত্তি হয়। কেন না, ম্থমেক ও মর্ষপ উভয়ই 
অনন্তাধয়ব হইলে পরিমাণের বৈলক্ষণ্য হইবার কোনও কারণ থাকিতে 
পারে না। অতএব সন্বস্থক্মাতম অবয়বের অর্থাং পরমাণুর অনসণ নাহ, 
উহা নিরবয়ব, ইহা অবশ্তই স্বীকার হইতে হইব। নিরবয়ণ দ্রুবার 
উৎপত্তি নাই । বে দ্রব্যের উৎপত্তি নাই, তাহার বিনাশ নাই । কেন 
নাঁ, অবয়ববিভাগক্রমেই দ্রব্যের বিনাশ হইয়া থাকে । যাহার উস 
বিনাশ নাই, তাহা নিত্য । অতএব সন্বস্থশ্মতম অবয়ব বা পরমা নি হা । 

ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণু তিন্ন অপরাপর অবয়ব বা 
অংশ এবং অবয়বী বা অংশী, এ সমস্তই সাবয়ণ। দ্বাণুক হই আন্ত 
করিয়া! মহাবয়বা বা অন্থ্যাবয়বী অর্থাং ঘটপটাদি পঘান্ত সমস্ত বস্কুই 
সাবয়ব, স্থতরাং তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। ছুট পরমাণুর 
সংযোগে দ্যণুক ও তিনটি দ্বপুকের সংযোগে ব্রসরেণু, ইঠাপদ এ"মে 
মহাবয়বী পর্যন্ত উতৎপন হয়। অবয়পণসংঘোগে শাহাদের উপাত্ত, 
অনয়ববিভাগে তাহাদের বিনাশ অবশ্তন্তবী। বৈজ্ঞানিক মালক ইল্‌ 
(71091997719) দ্বযণুক হইতে ম্হাবয়বার অবয়ব পরাস্ত অবয়বসকচলর 
সাধারণ নাম। কেন না, অন্ত্যাবয়বী বডি (1১15) মলিকিউপ্‌ নহে, 
এবং মলিকিউল্‌ অন্ততঃ ভাগদ্ধয়ে বিচ্ভাজ্য। শিজ্ঞানশান্রমতে পরমাণু 
বা এটম্‌ (469৮) স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্ত কোন কোন বিজাানক 
এটম্‌ মানেন না। আমাদের কোন কোন নৈয়াসিকগ দু ৪ 
পরমাণু মানেন না। তাহারা অপধেপুদতই অপয়ধ্ারার বিশাম পীকার 
করেন। 

সে নাহা হউক, অনিতা পুথিবী টিনপ্রকার- শরীর, ইন্ষির ৪ বা। 
শরীর ভোগায়তন। অর্থাৎ শরারম্ণমোগেই আম্মার ভোগ হয় বশর! 
শরীর ভোগারতন। ইন্দ্রির ভোগকরণ । কেন না, হন্দিরদ্বারাত 11 
উপলব্ধি হয়। বিষয়ের উপলবিত তোগ। শরার ৪ ভপ্দির ভিন শি 
সাধন 'পুথিবীমাত্রই ব্ষ্য়। শরির ৪ ভংন্দর তোগনাৰন হুলিরা বিনধের 
অন্তগ্তি হইতে পাপিলেও, শরীর ও ইন্দিয়ের বিশেষ বিশেষ অনানারণ 
ধন্মের অনুরোপে পুর্ধাচার্যযেরা পণকৃন্ূপে তাহাদের নিদেশ করিম দেন । 
শরীর ছুই প্রকার_-যোনির্ ও অযোনিজ । শুক্রশোণত সংযোগ জন 
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শরীর যোনিজ, তত্ভিন্ন অযোনিজ । নি শরীর ২ ররর ও 
অগ্ুজ। মনুষ্যাদির শরীর জরাধুজ, পক্ষী ও সর্পাদির শরীর অগুজ। 
অযোনিজ শরীরও দ্বিবিধ--ম্বেদজে ও উত্ভতিজ্জ। মশকাদিক্ শরীর 
স্বেদজ এবং বুক্ষার্দির শরীর উদ্ভিজ্জ। বুক্ষাদিতেও জীবাত্মা আছে। 
তাহার প্রমাণ শান্ত্র। পাপকর্মবিশেষের ফলস্বরূপ জীব স্থাবর- 
যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা শাস্ত্রের অন্ুশাদন। বৃক্ষাদিতেও জীব আছে, 
এ বিষয়ে দ্র্শনিকগণ এইবপ যুক্তির অব্তারণ। করিয়াছেন। 
বৃক্ষাদির কোন স্থান ভগ্ন বা কোন স্থানে ক্ষত হইলে কালে তাহ! 
জোড়া লাগে, এবং ক্ষত শু হয়। ইহার দ্বার্শনিক নাম তগ্র-ক্ষত- 
*সংরোহণ। আধ্যাত্সিক-বাধুর সন্বন্ধ না থাকিলে ভগ্রক্ষতমংরোহণ হয় 
না। বৃক্ষাদ্দি পুষ্টির উপকরণ রসাদির আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। 
এতদ্ারাও তাহাদের জীবসন্বন্ধ অনুমান করা ষাইতে পারে। এতভিন্ন 
দেবধিদ্দিগের ও নারকীদিগের শরীরও অযোনিজ । 

প্রাণেক্্রিয় পার্থিব । কেন না, তন্ব্ারা গন্ধের অনুভব হয়। গন্ধের 
অনুভব বা! উপলব্ধি ক্রিয়াবিশেষ | ছেদনাদি ক্রিয়ার হ্যায় উহাও করণ- 
জন্য । উহ! গন্ধের ব্যপক বলিয়! পার্থিব। দ্বতাদি কুস্কুম গন্ধের 
অভিব্যঞ্রক, অধচ পার্থিব । ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও গন্ধের অভিব্যঞ্রক, অতএব 
উহাও পার্থিব! ইন্দ্রিয়মাত্রই স্ব-প্রকৃতি দ্রব্যের অপাধারণ গুণের 
অভিব্যঞ্জক হইয়। থাকে । ইহ1 ইউরোপীয় দাশনিকেরাও স্বীকার 
করেন (১)।  ইন্জ্রিয়মাত্রই অতীন্ত্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহা নহে। 
পরিদৃশ্ঠমান নাপিকা ঘ্বাণেন্রির় নহে, ভ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান। অন্যান্ত 
পৃথিবীর গন্ধের অভিব্যক্তি করিবার শক্তি থাকিলেও ভূতাস্তরযোগে সেই 
শক্তি অভিভূত হয় বলিয়। লমস্ত পার্থিবপদার্থ গন্ধের অভিব্যক্তি করিতে 
পারে না। শ্লেম্ষাদিদ্বারা অভিভূত হইলে শ্রাণেক্দিয়ও গন্ধের অভিব্যক্তি 
করিতে পারে না, ইহ। প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট । ঘ্রাণেস্ত্রির পরিস্কৃত পার্থিবাংশ- 
বিশেষ মাত্র । ৃ ৃ 
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শ্নেহনামক গুণ যে দ্রব্যে আছে, তাহার নাম অপ বাজল। যে 
গুণপ্রভাবে গুপ্ডিকার পিগাকার অবস্থা সম্পাদিত হয়, তাদৃশ গুণ- 
বিশেষের নাম ন্নেহ। ন্েহগুণ 'ন্নিপ্ঠং জলম্”ঠ এই অন্থভবসিদ্ধ। জল 
ভিন্ন আর কোনও দ্রব্যের স্নেহগুণ নাই। তৈলাদিতে যে স্সেহগুপ 
আছে, তাহাও জলীয়, অর্থাৎ তৈলাদির অভ্যন্তরস্থ জলভাগের। 
তৈলাদির স্নেহ উৎকৃষ্ট, এইজন্য তাহা দহনের বা অগ্নির অন্কৃল। 
সাধারণ-জলের স্নেহ অপক্ৃষ্ট, এইজন্য তাহা দহনের প্রতিকূল। অথবা 
যে দ্রব্যে জলত্বজাতি আছে, তাহার নাম জল। পৃথিবী-বুন্তি নহে, 
অথচ হিমকরকাদি-বৃত্তি জাতিবিশেষের নাম জলত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্থ 
জাতি পৃথিবীবৃত্তি, তেজস্ব প্রভৃতি জাতি হিমকরকাদি-বৃত্তি নহে, এই- 
জন্য তাহাদিগকে জলত্ব বলা যায় না। জল ছইপ্রকার-_নিত্য ও 
অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য । তত্তিন্ন সমস্ত জল অনিন্য। অনিত্য 
জল ত্রিবিধ_-শরীর, ইন্দ্রিয় 'ও বিষয়। বরুণলোকস্থ জীবাঁদগেরব শরীর 
জলীয়। ইহ! শাস্ত্রসিদ্ধ। দার্শনিকেরা বক্ষ্যমাণরূপে জলাম্ন শরীরের 
অনুমান করিয়াছেন। পার্থিব পরমাণু ইন্দড্রিয়ের আরম্ভক, অথচ 
শরীরের আরস্ভক। জলপরমাণুও ইন্দ্রিয়ের আরম্তক, অঠএব তাহা 
শরীরের আরম্তক। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা । রসনেন্দ্রিয় রসের অভি- 
ব্যঞক। অতএব শক্তুরসের অভিব)ঞ্জক জলের ন্তায়'উাও হলায়। 
জলে কোনও রস নাই, ইহা অন্ুভখবিরুদ্ধ। ইক্ষু, ক্ষীর ও গুডার্দির 
হ্টায় উতৎ্কট মাধুধ্য জলে নাই বটে, কিন্ত জলে যে অন্বিধ মাধুর্য্য 
আছে, তাহ। অপলাপ করিতে পারা যায় না। শরীর ও ইন্ছ্রিঘ ভিন্ন 
সমস্তজলের সাধারণ নাম বিষয়। 

যে দ্রব্যে রস নাই, অথচ রূপ আছে, তাহার নাম সক্েজ। পৃথিবী 
ও জলে রূপ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে রদও আছে, বাস্ু প্রশতিতে 
রূপ নাই, এইজন্ত উহারা তেজ নহে। অথবা যে দ্রব্যে তেজস্জাতি 
আছে, তাহার নাম তেজ। করকাদতে অবৃত্তি অথচ বিছাদার্ি- 
বৃত্তি জাতিবিশেষের নাম তেজস্ব। সন্তা ও দ্রব্স্ ক্রকাদিতেও 
আছে, করকার্দিতে অবুন্তি নহে, পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি জাতি বিছ্াদাদি- 
বুন্তি নহে, এইজগ্ত উহার্দিগকে তেজন্ব বলা যাইতে পারে না। 
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তেজ ছুইগ্রকার-_ নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, ত'ন্থুল সমস্ত 
তেজ অনিত্য। অনিত্য তেজ তিন প্রকার--শরীর, ইন্ড্রির ও বিষণ । স্র্য্য- 
লোকস্থিত প্রাণীদিগের শরীর তৈজস | চক্ষুরিশ্ড্িয় তৈজস। রপনাত্রের 
অভিব্যঞ্জক আলোক তৈজস, চক্ষুরিক্দ্রিয়ও রূপমাত্রের অভিব্যপগ্রক মতএব 
উহা তৈজস। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত তেজ “বিষয়” বলিয় +থিত। 

যে দ্রব্যে রূপ নাই, স্পশ আছে, তাহার নাম বারু। পুিণা, জল 
ও তেজোদ্রব্যে দ্প আছে, আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই, এইভজন্ত 
উহ্বারা বায়ু নহে। বায়ু ছইপ্রকার-_নিত্য ও অনিত্য। নাম্বীয় 
পরমাণু নিত্য, তগ্ভিনন বাবু অনিত্য। অনিত্য বাষু তিনপ্রকার_- 
শরীর, ইন্ড্রিয় ও বিষয়। বাধুলোকস্থ জীবদ্দিগের শরীর বায়বীয় । 
বাজনবায়ু অঙ্গপঙ্গি-জলের শতল-স্পর্শের অভিব্যক্তি করে, তগিক্দ্রিয়ও 
স্গর্শমাত্রের অভিব্যঞ্তক, অতএব উহা বায়বীয়। শরীর ও ইদ্দিয় ভিন্ন 
সমস্ত বাধুর সাধারণ নাম খিষয়। জন্তপ্রব্যমাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজ 
ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের অপাধিক পরিমাঁণে সপন্ধ আছে, এবং এই 
ভূতচতুষ্টয় জন্ত-দ্রব্যের আরন্তক ব1 সমবায়িকারণ। 

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাঁশ। শব্দের অবশ্ঠই একটি অধি- 
করণ বা আশ্রয় আছে, তাভাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির ভণ্ঠ বায়ুর 
অপেক্ষা থাকিলেও বায়ু শন্দের আশ্রয় নহে । কারণ, বাধুব একটি 
বিশেষগুণ স্পর্শ । তাহ! যাবদৃদ্রব্যভাবী, অর্থাৎ বাঘু যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণ তাহার স্পশগুণও থাকে। শব্দ কিস্ত তেমন নহে। বায়ু 
থাকিতেও শব্দ নষ্ট হইয়া যায়। বাধুর বিশেবগুণ স্পর্শের সহিত এই- 
রূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষগুণ নহে । শব্দ বাধুর বিশেষ- 
গুণ হইলে স্পশের মায় উহাও যাবদ্দ্রব্যভাবী হইত। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের মতে নির্বাত প্রদেশেও শব্দ হইতে পারে । স্থঙরাং শব্ধ 
বাষুর গুণ নহে। সমস্ত শব্দ আকাশে বিলীন হয়_-ইহা বিজ্ঞানশান্ত্রের 
অন্ুমত। দাশনিকেরা বলেন-_যে পদার্থ যাহাতে লীন হয়, তাছাতেই 
সেই পদার্থের*উৎপত্তি হয়। উপাদান বা সমবায়িকারণ ভিন্ন অন্তত্র 
পদার্থের লয় হয় না। শব্দগ্রহণের হেতু শ্রবণেন্দিয় আকাশরূপ। 
কর্ণচ্ছিদ্র প্রদেশবিশিষ্ট আকাশের লাম শ্রবণেন্্রিম। 
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ধে দ্রব্দ্বারা জোষ্টত্ব কনিষ্ঠহ বাবহার-নির্দাহ হয়, তাঁহার নাম 
কাল। পুর্বকালজাত ব্যক্তি জোট ও পরকালগাত বাক্তি কনিষ্ট: নখস্ 
ও অন্তিকত্ব বা নৈকটা বাবহারের এবং পুর্বপশ্চিমাদিব্যবহারের কারণ- 
দ্রব্বিশেষের নাম দিকৃ। আকাশ, কাল ও দিক প্রতাক্ষ নক, 
কাধের দ্বারা অনুমেয় । টউহারা পত্যকে এক, অ:নক নহে; এক 
হইলেও উপাধিভেদে তিন্ন ভিন্ন। ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি আকাশের 
ওপাধিক ভেদ। কাল ক্ষণ-দিন-মাসাদি-ভেদে অনেকপ্রকার। 'ঞ্য়াদপ 
উপাধিভেদে এরূপ ভেদপ্রহীতি হয়। বস্তগতা! কাল এক । দিও 
উপাধিভেদে পুক্বপশ্চিমাদ ভেদভিন-রূপে ব্যবদত। যেদিকে পপম 
আদধিত্যসংযোগ হয়, তাহার নাম 'প্রাচী বাপুর্ব। তাহার পিপবাও 
দিক্‌ প্রতীচী বা পশ্চিম । পুন্বাডিমুখে আদিহোর পরিভ্রমণ হয, গু ঠণাং 
আদিত্যের দক্ষিণস্থ দ্রিকৃ অবাচী বা দক্ষিণ। তাহার বিপরীত 'দক 
উদাচী বা উত্তর ইত্যাদি । 

জ্ঞানের আশ্রয় দ্রবা আত্মা। আশ্রা ছইপ্রকার-পরমাম্ন' বা 
ঈশ্বর ও জীবাম্সা। ক্ষিতি 'ও অস্কুরাদির কর্তাবপে ঈশ্বর শগমেষ়। 
জীবাক্সা “অহং জানামি' ইত্যাদি মানসপ্রত্যক্ষপিছ্ি । কোন কপ বিশেষ 
গুণের সহকারে জীবাম্মার মানসপ্রতাক্ষ হয়। যেমন “অভ জানলাম, 
অহং সখী” অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি, আশি ক্ণী' ইত্যার্দিরপে জন ও 
সুখাদি বিশেষগুণযোগে জীবাগ্জার মানসপ্রহাক্ষ হয়। ভাবান্স; এক 
নহে, প্রতিশরারে ভিন্ন ভিন্ন। বুদি, শখ, ছঃন) ইচ্ছা, লেখ, এর, 
সংখ্য], পরিমাণ, পুথকৃহ। সংঘোগ, বিহাগ, ভআাবনাখা সংসার দাস ও 
অধন্ম, জীবায্মার এই চতুদ্দশটি গুণ! 

জাবাজ্স। এবং আথছুঃখাদির প্রভাক্ষের করণের নাম মন । ফা পর 
উপলন্ধি পক্রয়া” বলিয়া নেমন চশ্রাদিবপ-করণ-সাধ্য, তদ্ধপ লগাদর 
উপলব্ধি ক্রিস্ন” বলিম্া তাহাও করণ-সাপ্য । যাহা সুখাদি উপন'নর 
করণ, "তাহাই মন। মন মন্তঃকরণ বা জগররিন্দিয়। চক্ষুপার্দি বঠ,করণ 
বা ত্রহিরিক্দ্িয়। রূপাদি বহিবিধয়ের উপলব্ধির জন্য থেরূপ টক্ষুতাদি 
বহিরিন্দ্িয় অপেক্ষিত, শ্থাদি 'অন্থবিনয়েব উপলব্ধির কম্যও “মহপ্দপ 
অন্তরিন্দিমা অপেক্ষিত। আর9 এক কথা । চক্ষুরিন্দ্রর গপর, 
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রসনেক্দ্রির় রসের, ঘ্রাণেন্দ্রির় গন্ধের, শ্রবণেক্্ির় শল্পে্ন এবং 
ত্বগিন্ত্রিয় স্পর্শের উপলব্ধির সাধন। রূপার্দি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি 
ইন্ছ্রিয়ের সন্গিকর্ষ বা! বন্বন্ধ হইলে তত্তদ্বিয়ের উপলদ্ধি হইয়া 
থাকে । কিন্তু এক সময়ে রূপার্দি পঞ্চবিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি পঞ্চে- 
ক্রিয়েরে সন্গিকর্ষ হইলেও, এককালে পঞ্চেন্দ্িয়জনিত চাক্ষ্যা্ি 
পাচপ্রকার জ্ঞান হয় না, উহার কোন একটি জ্ঞান হইয়া! থাকে । 
কেন এমন হয়? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জ্ঞানের সাধন। 
যখন পাচটি জ্ঞান হইবার কারণ রহিয়াছে, তখন কেন পাঁটটি জ্ঞান 
এককালে হয় না? এতদুস্থরে অবশ্ত বলিতে .হইবে যে, বিষয়ের সহিত 
ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের অতিরিক্তও কোন সহকারিকারণ আছে, যাহার 
সম্গিধি হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহার সন্গিধান না হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয়, সেই ইন্দ্রিয়জন্য 
জ্ঞানটিই জন্মিয়া থাকে, মে ইন্দরিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয় না, বিষয়- 
সন্নিকর্ষ থাকিলেও সে ইন্দ্রি়-জন্য জ্ঞান হয় না। এইজন্ভও মন স্বীকার 
করিতে হয়। সকলেই বলিয়া থাঁকেন যে, মনোযোগ করি নাই বলিয়! 
শুনিতে পাই নাই ব1 দেখিতে পাই নাই? ইত্যাদি । মনোমোগ আর 
কিছুই নহে--অভিমত ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগমাত্র। জ্ঞানের 
যৌগপদ্য এবং* ক্রিয়ার যৌগপছ্য অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞান ও 
একাধিক ক্রিয়! হয় না বলিয়া! যদি মনের স্বীকার আবশ্তক হইল, তবে 
মন 'অবশ্ত অণুপরিমাণ অর্থাৎ পরম সুক্ষ হইবে । কেন না, মন বিভূ 
অর্থাৎ মহত-পরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত 
সংযোগ হইতে পারে; সুতরাং এককালে একাধিক জ্ঞানও হইতে 
পারে। অতএব যে কারণে মন স্বীকার করিতে হইতেছে, সেই কারণেই 
মনের অণুত্ব অর্থাৎ সুক্মত্বও সিদ্ধ হইতেছে। স্থতরাং মনের মহতৎ-পবিমাণত্ 
হ্বীকার করিবার উপায় নাই । দার্শনিকেরা ইহাকেই ধরন্মি-গ্রাহক- 
প্রমাণ-বিরোধ বা ধর্মি-গ্রাহক-প্রমাণ-বাধ বলিয়া থাকেন । যাহার ধর্ম 
আছে, তাহ! ধন্মী, অর্থাৎ বিশেষ্য । মনের ধর্ম অগুত্ব, সুতরাং মন 
ধন্মী। তাহার গ্রাহক কিন জ্ঞাপক অর্থাৎ যে প্রমাণবলে মনের অস্তিত্ব 
স্বীকার কর! হুয়, তাহার নাম ধন্সি-গ্রাহক প্রমাঁণ। যে প্রমাণবলে মন 
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॥ 
সিদ্ধ হইয়াছে, দেই প্রমাণবলে মনের অণুত্বও সিদ্ধ হইয়াছে । অন্তএব 
মনের মহত্বকল্পন1 হইতে পারে না। মনের মহত্বকল্পনা করিতে গেলেই 
ধন্মি-গ্রাহক প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 

আপত্তি হইতে পারে যে, দীর্ঘ-শঙ্কুলী-ভক্ষণ-স্থলে এককালে এক'পিক 
শান হইতেছে । কেন না, শঙঞ্কুলী হস্তদ্বার ধৃত হয় বলিয়া তাহার 
স্পার্শন জ্ঞান, চক্ষুর দ্বার! দৃষ্ট হয় বলিয়। চাক্ষুষজ্ঞান, শফুলীর গন্ধ পায়] 
যার বলিয়া তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্ত জ্ঞান, শঞ্কুলীর রসাম্বাদন হয় বলিয়া 
তদীয় বদের রাসন জ্ঞান, শফুলীর চব্বণশব্ধ শ্রুত হয় বলিয়া তাহার 
শ্রাবণ জ্ঞান, এককালে হইতেছে। এইরূপ নর্তকী নৃত্য করিবাব সময় 
দর্শকদিগের দর্শন, গেয়পর্দের স্মরণ, বাগ্ধশব্দের শ্রবণ, বস্বাঞ্চলের 
স্পর্শন এবং পাদন্ত'স, হস্তচালন, শিরশ্চালন প্রতি এককালে করিরা 
থাকে । মন অণুপরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইপ্দিয়ের 
সহিত সংযোগ হইতেই পারে না, স্রতরাং এককালে একাধিক জ্ঞান বা 
ক্রিম়াও হইতে পারে না। এতদুন্তরে বন্তব্য এই যে, মন মাশ্রসঞ্চারী 
অর্থাৎ মন অতি শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চরণশীল। অত্যন্ত শীঘ্ব শীন একাধিক 
ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় বলিয়া যৌগপপ্তন্রম হয়, অর্থাৎ 
এককালে একাধিক জ্ঞান ও একাধিক ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া ভ্রম হয। 
বস্ততঃ ক্রমেই জ্ঞান ও ক্রিয়াপরম্পরা হইর1 থাকে । বিষয়ের সঠিত 
ইন্ছ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ত আছেই । সুতরাং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ 
হওয়ামাত্রই জ্ঞান হয়। মন অত্যন্ত আশুসঞ্চারী, স্থতরাং এক হীপ্রমের 
সহিত সংযুক্ত হইয়! পরক্ষণেই আর এক ইন্দ্রিয়ের সহিত, ততপরক্ষণেই 
আবার অপর ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। মনঃনংযোগ ক্রষে হয় বালিয়! 
তজ্জন্য জ্ঞানও ক্রমেই হয়। কারণের ক্রম থাকিলে কার্যষোর ক্রম 
অনিবার্ধ্য। সুতরাং তাহার অর্থাৎ জ্ঞানপরম্পরার মৌগপদ্য হইতেই 
পারে না। কিন্তু মন আশুসঞ্চারী বপিয়! তাহার সংযোগ ক্রম এবং তজ্জন্ত 
জ্ঞানক্রম এত হূর্লক্ষ্য যে, তাহা! বোধগম্যই হয় না। এইজন্ক এককালে 
একাধিক জ্ঞান হইয়াছে .বলিয়া বিবেচন। হয়। এ বিবেচনা ভ্রমান্সক। 
শীঘ্ব শীঘ্র জ্ঞান হয় বলিয়া ক্রমিক জ্ঞানের যৌগপদ্ভভ্রম অস্ত্র ও হইয়] 
থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । বক্তার বাক্য সরল হইলে 
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প্র বাঁক্যট শুনিবামাত্র তাহার অর্থবোধ হয়, ইহা সকলেই 'ববেচন। 
করিয়া থাকেন । বস্তগতা কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, বাক, শনিবার 
সময় প্রথমতঃ এক একটি বর্ণের, ততৎপরে প্র বর্ণপটিত পদের হার পর 
পদঘটিত বাক্যের জ্ঞান হয়। 'এইরূপে বাক্যজ্ঞান হইলে, পরে ব'ক্যঘটক 
পদাবলীর সঙ্কেত স্মরণ হর। সঙ্কেত ম্মরণ হইয়া পদাবলীর মর্থজ্ঞান 
হয়। পরে অর্থমনকল পরস্পর অন্নিত হইবার কোনও বাধা নাই --এইরপ 
বোধ হইলে, তবে বাক্যের অর্থবোধ হয়। কিন্তু অভ্যন্ত বি;দ বলিয়া 
উহ! এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হর যে, শ্রোতারা বিবেচনা করেন ০, বাক্য 
শুনিবামাত্রই তাহার অর্থবোধ হইয়াছে । যে বিশয়টি অভ্যস্ত "হে, নে 
বিষয় শুনিলে অনেক ভাবিপা-চিস্তিয়া তবে বাকোর 'অর্থ বুঝিে হয়। 

উৎ্পল-শতপত্রব্যতিভেদ ও অলাতচক্র-দশনও ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। 
কতকগুলি উতপলপত্র বা পদ্মপত্র উপর্যযপরিভাবে রাখিরা সুচীদ্বারা 
বিদ্ধ করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে, সমস্ত পত্রগশুলিই এককালে বিদ্ধ 
হইয়াছে । তাহা কিন্ত হর নাই। প্রথমত: সন্বোপরিস্থিগ পত্রটি, 
তৎপরে তন্িয়স্থিত, তত্পরে তন্নিগ্নস্থিত ইত্যাদিঞক্মে পত্রগ্চলি বিদ্ধ 
হইয়াছে । কিন্তু বেধক্রিয়া শান শীঘ্ব সম্পন্ন হয় বলিগ়া 'কম লক্ষ্য 
করা যায় না, এইজন্য বেধার্রয়ার যৌগপদ্যভ্রম হয়। একটি অলাত বা 
জ্বলদঙ্গার গোন্বাকারে দ্রুত ভ্রমণ করাইলে চক্রাকার অগ্নিরেখা বা অগির 
চক্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু অলাতের বা জল্দর্গারের পরিভ্রমণ অবস্ত ক্রমে 
হইয়াছে। বৃহৎপরিমাণ সমস্ত বুন্তপথে কোনমতেই ক্ষুদ্র অলাতের 
এককালে সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অলাতের পরিভ্রমণঞ্চিয়ার 
ক্রম অবশ্তই আছে। ক্রম থাকিলে ৪ তাহা ছুলক্ষ্য বলিয়া দশকপিগের 
চক্রন্রম হহয়া থাকে । রর 

বেশেবিকমতে চতুধিধ পরমাণু ও আকাশাদ পঞ্চদ্রব্য নিত্য । 
তত্তিন্ন দ্বণুক অবধি মহাভূতচতুগ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেঞ্জ ও বায়ু 
অনিত্য। অনিত্য দ্রব্যসকলের শ্থষ্টি ও সংহারের বা প্রলয়ের ক্রম 'প্রদশিত 
হইতেছে। ব্রহ্মার দেংবিসজ্জনকানে সকল ভূবনের অধিপতি মহেখরের 
সঞ্জিতীর্ষা অথাৎ সংহারেচ্ছা প্রাদুরূহহ্য়। তংকালে সমস্ত জীবাম্মার 
অদৃষ্ঠসকলের বৃন্তিনরোধ অর্থাৎ প্রলয়হেতু অবৃষ্ৰাধা স্থষ্টি-ও-স্থিতি- 
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হেতু অনৃষ্টের কার্ধ্য প্রতিবদ্ধ হয়। প্রাণীদিগের ভোগের জন্য জগতের 
সৃষ্টি ও স্থিতি। ভোগপ্রযোজক বা ভোগহেতু অদৃষ্ট প্রলয় প্রযোজক 
বা প্রলপ্নহেত অনৃষ্টদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে ভোগ প্রধোজক অদৃট আর 
ভোগসম্পাদন করিতে পারে না। তৎকালে প্রলয়হেতু-অু্ট যুক্ত 
আত্মার অর্থাৎ প্রাণিবর্গের সংযোগে শরীব ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক পরমাণু- 
সকলে কর্মের উৎপত্তি হয়। শ্রী কর্মবশতঃ আরগুক সংযোগ নিপন্ত 
হইয় যায়। তখন দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়! তদারস্তক পরমাণুমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । এইবপ, পৃথিব্যারস্তক পরমাণুতে কণ্ম হইয়া! আরম্ভক- 
সংযোগ-নিবৃর্তি-ক্রমে মহাপৃথিবী নষ্ট হয়। এই প্রণালীতে পৃ্িবীর পর 
জল, জলের পর তেজ, তেজের পর বাধু নষ্ট হয়। তখন চতুণ্বৰ মহা- 
ভূতের চতুধিধ পরমাণুমাত্র বিভক্তরূপে অবস্থিতি করে। এবং ধম্ম, অধন্ধ 
ও ভাবনাখাসংস্কারযুক্ত আত্মীসকল ও আকাশাদি নিত্য পদাথগ্ুলি 
মাত্র অবস্থিত থাকে । প্রপয়কালের অবসানে প্রাণীদিগের ভোগের জন্ত 
মহেশ্বরের পিস্থক্ষ। অর্থাৎ স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রলয়হেতু 
আদৃষ্টের কার্ষ্য হইয়াছে বলিয়া উহ! আর ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টের বুস্তি- 
নিরোধ করিতে পারে না। সুতরাং ভোগপ্রযোজক অদৃষ্ট শন্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ ফলোন্ুুখ হয়। এ অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সঘোগে 
প্রথমতঃ পবনপরমাণুতে কন্মের উতপাত্ত ভয় । পবনপমাণুলকচলব 
পরস্পর সংযোগে দ্বণুকাদিক্রমে মহান্‌ বায়ু উৎপন্ন এবং অনবরত 
কম্পমান হইয়া আকাশে অথস্থিত হয়। [িখাগগমন বায়ুর স্বশাব। 
তৎকালে অপর কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই,_যাহার দ্বার পানুৰ 
বেগ প্রতিহত হইতে পারে । সুতরাং বাফু অনবরত কম্পমান তইয়াই 
অবস্থিত থাকে। বারুস্ট্ির পরে এরূপে আপ্য বা জলাম্ন পরমাুতে 
কর্মের উৎপত্তি হইয়। দ্বাণুকাদিক্রমে মহান্‌ সলিলরাশি উত্পন্ন এবং 
বাযুবেগে কম্পমান হইয়া বাযু:ত অবস্থিত হয়। তদনস্তর উকঞ্চ প্মে 
পাখিবপরমাণুনংযোগে নিবিড়াবয়ব মহাপৃঠখবী উৎপন্ন হইয়া এ জল- 
রাশিতে অবস্থিতি করে । তৎপরে এরূপে দীপ্যমান মহান্‌ তেছোরাশি 
সমুৎপন্ন হইয়। এ জলরাশিতেই অবস্থিত হয়। তৎপরে নহেশ্বরের সঙ্গল- 
মাত্রে ব্রঙ্গাণ্ড ও ব্রহ্মার উৎ্পন্তি হয়। ব্রঙ্গা অতিশয় জ্ঞান-বৈরাগা ও 
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শ্ব্ধ্যদম্পন্ন হইয়াই উৎপন্ন হন। তিনি মহেশ্বরকর্তক স্থষ্টিকা নিযুক্ত 
হইয়া প্রাণীদিগের কর্মানুনারে ক্রমে সমস্ত জগতের স্থস্টি করে” 

প্রাণিগণ যেমন সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়! রাত্রিতে 1বশামলাভ 
করে, সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে পুনঃপুনঃ ছৃঃখাদ্িভোগে পরিক্রিষ্ট 
প্রাণীদিগের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জগ্ত অর্থাৎ ছুঃখার্দিভোগের ইপশমনের 
জন্য মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্য। অন্থদারে প্রলয়ের আবির্ভাব হয়। এইগন্ত 
পুরাণাদিতে সৃষ্টি ও প্রলয় দিন ও রাত্রিবূপে বণিত হইয়াছে । দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, ঘটাদি পাঞ্সিব বস্ত চূর্ণীকৃত হয়, পর্বতপকল? পার্থিব, 
অতএব তাহারাঁও একসময় চুর্ণাকৃত হইবে। জলাশয়লকল শুষ্ক হয়, 
সমুদ্রও জলাশয়বিশেষ, অতএব সমুদ্রও শুফ হইচব। প্রদীপ জল, উহ 
নিবিয় যায়, কুর্যযও তৈজস, অতএব শ্ুর্যযও নাবয়া যাইবে--ই হাদিরূপে 
উদ্দয়নাচার্ঘ্য, এবং প্রকারাশ্বরে গঙ্গেশোপাধ্যাম্ম প্রলয়ের সাধক বনু- 
প্রকার অনুমান প্রদর্শন কত্রিয়াছেন। 

কণাদের অভিমত ডব্যপদার্থণম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। রাসায়নিক 
পণ্ডিতগণ জড়পদার্থ বা ভূতপসকল প্রায় সন্তর প্রকারে বিভক্ত 
করিয়াছেন। কণাদ ও গোতমের মতে ভূতপদার্থ পাচটিমাত্র। স্থতরাং 
পঞ্চভুতের কথা৷ শুনিয়া! অনেকে ভান্তসংবরণ করিতে পারেন না অনেকে 
কণাদ ও গোতমের পঞ্চভূত ভুতের গল্প বলিয়া! উপহাস করিয়' থাকেন। 
কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা বিবেচনা করা উচিত । রপারন প্রক্রিয়া 
অনুপারে যে সকল পদার্থের বিশ্লেষণ হয় না, রাসায়নিক পরিতেরা সেই 
সকল পদার্থকে মুলপদার্থ বা ভূত সংজ্ঞা দিয় তাহাদিগকেই সন্তর 
প্রকাঁরে বিভক্ত করিয়াছেন। উহা রাসার়নিক-ভূত-বূপে পরিগণিত হউক্‌, 
তদ্ধিষয়ে কিছু বক্তবা নাই । কণাদ ও গোতম জগনিম্মাণের এবং জাগতিক 
ব্যবহারের উপযোগী জড়পদার্থসকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করির। 
তাহাদের ভূতসংজ্ঞ। দিয়াছেন। ইহাতে বিরোধের বা উপহাসের কোন 
কথাই হইতে পারে না। রদার়নশান্ত্রে ভূতশন্দের অর্থ অবিশ্লেষণীয়, 
কিন্ত কণাদ ও গোতমের মতে ভূতশন্দের অথ অন্তর্ূপ। তাহাৎ্পূর্ক্ে 
প্রদশিত হইয়াছে । কণাদ ও গোতমের বিভাগ প্রাকৃতিক ও ব্যাবহারিক। 
গ্রস্থকর্তীবের ইচ্ছান্থসারে বিভাগের প্রকারতেদ বিচিত্র নহে। প্রাসাদ 
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কি উপাদানে নির্ষিত হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে রাসায়নিক পদাথ সির 
উল্লেখ করিলে চলিবে না। ইট, চুন, গুরকী ইত্যাদির উল্লেশ করিতে 
হইবে । স্তরাং পদাথের প্রাকৃতিক ও ব্যাহারিক বিভাগ আবগ্রক্। 
দর্শনশাস্ত্ে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । অক্সিজন্‌ (03১:3.।) 3 
হাইড্রোজনের (1709794)) রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তত করিতে পারা 
যায় বলিয়া জলের বন্ত্বে সন্দেহ হইতে পারে না। প্রদীপের আলোক 
ত্রিকোণ কাচযন্ত্রবশেষে পরিচাপিত করিলে নানা বর্ণ বার দষ্ট হয়, 
উহ প্রদীপালোকের মৌলিক রঙ হইতে পারে, তাই বলিয়া প্রদ'প কোন 
পদার্থ নহে, এ কথা বলা যায় না। মুদঙ্গারদ্বারা কাত্রম হীরক পণ্তত হয 
বলিয়৷ হীরককে মুদঙ্গার বল! সঙ্গত হইবে না । 

সত্য বটে, জাগতিক বস্তমা্ই ক্ষিতি, অপ্‌্, তেজ ও বায়ু, এই হত- 
চতুষ্টয়ের কার্য, কণাদ ও গোতমের মতে আকাশ কোন দ্রব্যের 
আরম্তক নহে । কিন্ত আকাশ বিহু বা সন্বগত। জাগতিক কোন 
পদাথই আকাশসম্পর্কশূন্ত নহে, আকাশের সহিত ওগগোতভাবে 
সম্বদ্ধ। সুতরাং জাগতিক পদার্থ শিব্পচন করিবার সময় আকাশ উপে- 
ক্ষিত হইতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে যে, কণাশাদনতে 
আকাশ শব্দের মাশ্রয়। আকাশ [নন শব হইতে পারে না, শ্রহরাং 
জগতে আকাশের উপযোগিতা অবর্ণশীয়। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ তের আরতি 
রিক্ত জড়পদার্থ কেহ প্রদর্শন করিতে পারিবেন কি না, বলিতে পারি 
না। রাপায়নিক পঞিতের] রসায়ন প্রক্রিয়া অনুসারে আবিশ্রেষণায় থে 
সপ্তুতিপ্রকার ভুতের উল্লেখ করিয়াছেন, কে বলিতে পারে খে, ইদা- 
নীন্তন সংখ্যাবৃদ্ধির হ্যায় কালে সংখ্যাহান হইয়া তাহা পণ্জুতে 
পর্যবসিত হইবে না। তাহা না হইউণেও রূপায়নশান্ত্রে তত বা আব- 
ভাজ্য পদার্থ যগ্রকার হউক না কেন, উহ্ারা কণাদ ও ণোতমের 
অভিগ্রেত পঞ্চভুভেরই অগ্রগতি, গঞ্চভীত অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। 
রসায়নশান্ত্রের মতে বঙ্গ, রজত, সণ, তাত্র ও কাংস্ত প্রভৃতি পুথক্‌ 
পৃথক ভূত । কিন্থ কণাদমতে উ্ধাপা পঞ্চভৃতের সীমা অতিক্রম করিতে 
পারে না। ব্যাখ্যাকর্ভাদের মত.হদে তৎসমুদায ক্ষিতি বাতেড পদথর 
অন্তর্গত । রা, সানা, লৌহ, রজত, সুবর্ণকে কণাদ এক শ্েণর 
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অন্তর্নিধিষ্ট করিয়াছেন। অক্সিজন্‌ ও হাইড্রৌজন্‌ রসাঁয়নশাঞ্জোর মতে 
পৃথক্‌ পৃথকৃ ভূত হইলেও কণাদমতে উভয়ই বাযুপদার্থের অন্তর্গত । 
বৈশেধিকাদ্িমতে জীবাস্মা ও পরমাত্বা বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিঙ্ন পদার্থ 
হইলেও উভয়েরই জ্ঞান বা চেতনা আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক 
জ্ঞানবত্বরূপ উভয়সাধারণ ধন্ম অবলম্বন করিয়া উভয়কে অর্থাৎ জীবাত্! 
ও পরমাত্মাকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ফলত: পদার্থগুলির 
সত্যাসত্যতাবিনয়েই আলোচনা করা কর্তব্য। পদার্থের বিভাগ ব! 
শ্রেণীভেদ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। ধাহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেই- 
রূপ বিভাগ করিতে পারেন, তাহাতে কিছুই বলিবার নাই। অতএব 
খ্যাবৈষম্য শুনিয়াই উপহাস করা সঙ্গত নহে । তত্বপধ্যালোচন! 
করিয়া বিবেচনাপূর্বক কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই প্রেক্ষা- 
পূর্বকারীর কর্তব্য । 
আর এক কথ । যে পরিদৃশ্তমান পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি, 
যাহা দেশ ও মহাদেশে বিভক্ত, তাহাই পৃথিবী বা ক্ষিতি শব্দের অর্থ; 
আমাদের শ্নানপানাদির সাধনভূত কুপ, তড়াগ ও নদী-নদাদি-গত জলই 
অপ্শবের অর্থ এবং আলোক ও পাকাদির ৭ম্পাদক স্ৃর্য্য ও অগ্নিই 
তেজঃশব্দের অর্থ, এইরূপ বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে । কণাদ ক্ষিতাদির 
যে লক্ষণ দিয়াছেন, তদনুসারে ক্ষিত্যাদিশব্দের অর্থ বুঝাইলে কোনও 
বিরোধ বা অনুুপপত্তি থাকে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের জড়বর্গকে 
অবস্থান্ুনারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন সলিড (30110), 
'লিকুইড্‌ (1790৮10) ও গ্যাস (089) এতভিন্র ইথর্-(7017)0)- 
নামেও এক শ্রেণীর পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এনজির (7006120 ) 
অস্তিত্ব অবিসংবাদিত। তাহ হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতেও গ্রকারা- 
স্তরে পদার্থসকল পাঁচ শ্রেণীতেই বিভক্ত হইতেছে। কণাদের পঞ্চভূতের 
সহিত তাহার কতদূর সাম্জস্ত বা বিরোধ আছে, সংক্ষেপে তাহার 
আলোচনা করা মন্দ নহে।' বিজ্ঞানশান্ত্রে 'সলিভ্ঞপদার্থের গোটামুটি 
লক্ষণ এই যে, উহা! নিরেট, কঠিন, ঘন, দুঢ় ও সংহত । কণাদের ক্ষিতি 
ও বিজ্ঞানের সলিড এক পদার্থ হইতেছে নাকি? কঠিন স্পর্শ ক্ষিতি ভিন্ন 
অপর পদার্থের ধর্ম নহে। ইহা বৈশেষিকদিগের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত । 
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অধিকন্ত, পুষ্পাদ্দিরপ কোন কোন ক্ষিতির সুকুমার স্পর্শ ও ভাহারা 
স্বীকার করেন । সাধারণতঃ ক্ষিতিপদার্থ ঘন হইলেও কোন কোন পাথেব- 
পদার্থ অগ্িংযোগে সাময়িক তরলত। বা ড্রত্ব প্রাপ্ধ হইয়া থাকে। 
বৈজ্ঞানিক লিকুইড্‌ চলনশীল, তরল ও দ্রব। কণাদের অপ্পদার্থ ও 
প্রব্ূপ। বৈজ্ঞানিক এনাঞ্চির অন্যতম ধর্ম প্রকাশ ও তাপ। কণাদের 
তেজঃপদার্থের ধর্ম ও প্রকাশ ও উন্মম্পর্শ বা তাপ। বৈজ্ঞানিক গাস্‌ 
কণাদের বায়ু ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ, গ্যাস্‌ ও বায়ু উভয়ই তিধাগ্‌- 
গমনগীল। বৈজ্ঞানিক ইথর্শব্দের আভিধানিক অর্থ আকাশ, শুষ্ঠ, 
স্পন্দনশীল, নীরূপ ও সর্বব্যাপী । ইথর্‌ একমাত্র। কণাদের আকাশও 
নীরূপ, সর্বব্যাপী ও একমাত্র। বৈজ্ঞানিক ইথর কণাদের মাকাশপদার্থ 
কি না, তাহাঁও বিবেচ্য । সতা বটে যে, বিজ্ঞানশান্ত্রানুস'র ইথর 
শবের অধিকরণ নহে, পৃথিব্যাদিই শব্দের অধিকরণ। মন্া'দস*হতা 
এবং বেদান্তাদিদর্শনে শব্দ পঞ্চভতের ধর্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইলেও, 
আকাশই শব্দের আকর, তাহাতে মতভেদ নাই । কণাদ বলেন, শব্দ 
একটি বিশেষ গুণ, পৃথিব্যাদি যে সকল দ্রবোর স্পশগুণ আছে, তাহার 
বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পূর্বক হইয়া থাকে । যেমন, তন্ত:ত যে রূপ 
থাকে, পটেরও সেই রূপ হয়। ঘটের রূপ ঠিক কপালের রূপের মত। 
কিন্তু বেণু বীণা-মৃদঙ্গাদির শব্দ তাহাদের 'অবয়পের শন্পের মত নহে, 
অন্তরূপ। শব্দ বেণু-বীণাদির ধর্ম হইলে, রূপের হ্ঠায় তাহা ৭ কারণ- 
গুণ-পৃর্বক, সুতরাং অবয়বশন্দের অন্ুপ্ধপ হইত । তাহ] হর না, এইজন্য 
শব্ষের অধিকরণ মুদঙ্গাদ নহে । মুদঙ্গাদিতে অভঘাত করিলে তৎ- 
প্রদেশস্থ আকাশে শবের উৎপত্তি হয়। আকাশ সন্ববাপী। কঠিন 
কাষ্ঠের এক দিকে অভিথাত কারলে অপর দিকে শব শুনা যায়। শর্ষের 
পরিচালনবিষয়ে কাষ্টপরমাপুর সহায়তা গাকিতে পারে, কিন হথায়ও 
আকাশের অসগ্ভাব নাই। সুতরাং শন্দ কাষ্ঠাদির ধর্ম, আকাশের ধর্ম 
নহে, এ কথা ঠিক কি না, তাহা বলা যাইতে পারে না। ইথত্ু ও শাকাশে 
আঘও একটু বৈলক্ষণা লক্ষিত হয়। 

বৈজ্ঞানিকমতে ইথরের স্পন্দন আছে। বৈশেষিকমতে আকাশে 
কোনও ক্রিয়া নাই। কিন্ক ব্যাখ্যাকারদিগের মত ছাড়িয়া “লে 
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কত্রকারের মতে আকাশে গতিক্রিয়া না থ|কিলেও ম্পন্দনমাত্র 
থাকিতে পারে কি না, তাহা! মনীধীদিগের চিস্তয়িতব্য টি্ষ্ন বটে। 
কেন না, স্তত্রকার দ্রব্যপদার্ঘের মধ্যে আকাশের পরিগণনা কাঁপয়াছেন, 
অথচ দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ ক্রিয়া, ইহা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। পঞ্চ" 
ভূতের অতিরিক্ত কাল ও দিক্‌, এই দুইটি জড়পদার্থও কণাদ স্বীকার 
করিয়াছেন।  ইদানীন্তনীয় বিজ্ঞানশান্ত্রে তাহার যথেষ্ট শালোচনা 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় (১)। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে 
বটে, কিন্ধ বিজ্ঞানশান্ত্রের উন্নতির চরমপীমায় উপনীত হইব এখনও 
অনেক বিলম্ব আছে। উগ্গা অবিসংবাদী সত্য। কে বলি-5 পারে 
যে, কালে শব্দের আকাশরন্ম্ব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বিয়া পরিগৃহীত 
হইবে না? বিজ্ঞানশান্ত্রের কাধ্যক্ষেত্র ব্যাবহারিক ও পরিদূঞ্রনান বস্ত- 
সকলে সীমাবদ্ধ। অশীন্দির বিষম্বে বিজ্ঞানশা অল্পই অগ্রানর হইয়াছে। 
সুতরাং বিজ্ঞানশান্্নম্মত নছে বলিয়া কোনও অতীন্দির খিষনে আপত্তি 
করা সঙ্গত হয় ন]। 

আরও একটি কথা, চিরন্তন-সিদ্ধান্ত-বূপে না হউক্‌, সুধীগণের বিবে- 
চনার জন্য বলা যাইতে পালে। ব্যাখ্যাকারগণ বেনধপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তদন্ুগারে কাল ও দিকৃ পঞ্চভুতের অতিরিক্ত বলিয়াই “সদ্ধান্তিত 
হইয়াছে । কণাদ কাল ৪ দিকৃ পদার্থ শাঁনিয়াছেন, তাহা কেন 
মানিতে হইবে, তাহার কারণও প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্ত কাল ও 
দিক্‌ পদার্থ প্রকৃতপক্ষে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বশিয়া কণাদের অভি- 
প্রেত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেঞ্ছ কারণ আছে! কণাদ 
প্রথমতঃ পুথিা, অপৃ, তেজ ও বায়ুর লক্ষণ নির্দেশ ও অগ্রত্াক্ষ বায়ু 
পদার্থের সাপ্ন এবং তাহার নানান্ব সংস্থাপনপুব্বক শব্দ গুণের অধি- 
করণরূপে আকাশের সাধন বা অনুমান করিঘাছেন। এবং আকাশ 
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এক, নানা নহে, ইহা উপপাদন করিয়াছেন। বাশুর লক্ষণ ৮৮" 1শেন 
বাযুমাধন প্রনঙ্গেই পরীঃক্ষত হইছে । অতঃপর পুথিবী, ভও 
তেজের লক্ষণ গন্ধাদির পরীক্ষা করিয়া কাল ও হাঁহর একত্র 
এবং দিক্‌ ও তাহার একত্ব সংস্থাপনপুর্বক এক পদা্থ৫৭ ক'দা- 
ভেদে ওপাধিক ছেদ হইয়া! থাকে, ইভা বপিয়া, দিকৃপত:৭ এক 
হইলেও উপাধিভেদে পুব্বদক্ষিণাদি-বাবহাপ-ভেদ সমথন কাপগা, 
আকাশের বিশেষগুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন ভিতপরে আদা ও 
মনের পরীক্ষা করা হইয়াছে । এখন বিবেচা এই বে, দিল গের 
হ্যায় কালপদার্থেরও ভূত, ভবিষ্যৎ ও ধণ্তমানাদি ভেবে পিগাকি ৮ পাশা 
ব্যবহার প্রচুরপরিমাণে আছে, কপর্কারও ভিতভাব্যাদাণিব বাবার 
করিয়াছেন। আকাশখেরও ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদির লে দুদ বক 
ভেদের অভাব নাই । এমত অবস্থার স্গএকার কেবল  বিদাতন পু 
ওপাধিক ভেদ কেন প্রদশন করিলেন, কাশ ৪ আকীদির পতগাধক 
ভেদ কেন প্রপ্শন করিলেন না এই প্রশ্ন স্বতহ উপগ্তিত মত ০টবল 
তাহাই নহে, কাল ও আকাশের গুপারিক েদ প্রন না কপি 
স্ত্রকারের নানতাও অপরিহীর্ধ্য হইনা উঠে। 'এতদ্দারা বুঝা [তি * রে 
যে, শ্যত্রকারের অভিপ্রায় স্বতন্ব। চাচার মতি আকাশ, কব হি দপ 
এক পদার্থ, কাধ্যভেদে নামভেদ মাত্র । নেন বন্ড 00 টা হ- 
যোগিভেদে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বধু, আচান্য প্রতি খানা আসা 
আখ্যাত হয়, সেইরূপ একই পর্দাথ কাযধাভেদে আপীাশ, এল তি দিক 
নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কাল ও পিক্--মআাকাশ ইত তত 9 তক 
পর্রার্থ নহে । স্যত্রকার আকাশের আগ্চমান করিয়া পুথিব্যাদির এিণের 
বা বিশেষ বিশেষ গুণের পরীক্ষা করিয়া, 45 আকাশে ন বিগ্ভন্টেশ ৬5 ৮ র- 
দ্বার দ্রেখাইলেন যে, উহারা আকাশ 5 নে । পাধব্যাদর লক্ষণ হকিশো 
নাই, অর্থাৎ আকাশ পৃথিব্যাদর অন্তগত হইতে পারে মা, হা 
পৃথিব্যধদ্দি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ । পরে আকাশের গ্রহ জিদ 
স্বরূপ কাল ও দিক্‌ পদার্থ এবং তাহাদের একন দিন্ধপণ করিয়া শান 
নিরূপণের পুর্ণতা সম্পাদনপুধ্বক কাধ্যুভদে এক পদাথেরশানাহ হকার 
করিয়া উদ্াহরণন্বূপ দিকৃপদাথের কাধ্যগেছে শানাহ দেখাহর হেন । 
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এইরূপে আকাশপদার্থের বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিয়া জআক।শের 
বিশেষগুণ শর্ষের পরীক্ষা করিয়াছেন। তেন না, ধর্মি-নিরূপন্দের পরেই 
ধন্ম-নিরূপণ সব্থ। সমীচীন । স্ত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় না হইলে 
পঞ্চভূতনিরূপণের পর পৃথিব্যা্দি ভূতচতুষ্টয়র গুণের পরীক্ষার অনন্তর 
কাল ও দিক পদার্থের নিরূপণ করিয়া আকাশগুণ শব্দের পরীক্ষা কর! 
অসন্ব্ধ এবং অপঙ্গত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের গুণপরীক্ষার 
মধ্যে কাল ও দিক্‌ পদার্থের নিরূপণ কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। 
_শ্ত্রকারের উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা না করিলে প্রকারাপ্করে স্ুত্র- 
কারের অনম্বদ্ধভাবিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা কতদূব সঙ্গত, 
স্ধীগণ তাহার বিচার করিবেন। কাল ও দিক ষে বস্তগত্যা আকাশ 
হইতে অতিরিক্ত নহে-_হ্তত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা করিবার 
আরও বিশিষ্ট হেতু আছে। তাহা এই । শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয়- 
রূপে আকাশের অনুমান কর! হইয়াছে । তাহার প্রণালী এইরূপ প্রদর্শিত 
হইয়াছে । “কারণগুণপুর্বকঃ কার্য গুণে দৃষ্টঃ। কাধ্যান্তরা প্রাছুর্ভাবাচ্চ 
শবঃ স্পর্শবতাম গুণঃ।” এই ছুইটি সুত্র দ্বার শব্দ__পৃথিবী, অপ, তেজ 
ও বায়ুর গুণ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করা হইয়াছে । কেন না, 
কার্যভূত-পৃথিব্যার্দির গুণ তাহার কারণ-গুণ-পুর্বক হইয়া থাকে, ইহ। 
দেখা গিয়াছে ।*বীণা-বেধু ও মৃদন্গাদির শব্দ কারণ-গুণ-পুর্বক নহে। কেন 
না, বাণাদির কারণের শব্দ ও বীণাদির শব্দ একরূপ হয় না। বীণাদির 
শব কারণ-গুণ-পুর্বক হইলে রূপাদির ম্ভায় তার মন্দ-ভাবও তাহাতে 
হইতে পারে না। এই ছুই সুত্র বারা শব্দ পৃথিব্যাদির গুণ নহে, ইহা স্থির 
করিয়া, “পরত্র মমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নায্সগুণো ন মনোগুণঃ” এই স্ুত্র- 
দ্বারা শব্দ আত্মা বা মনের গুণ নহে, ইহ! সমর্থন কর! হইয়াছে ' কেন না, 
আত্মার গুণ জ্ঞানন্থখাদি আন্মমমবেত, শব্দ আক্মপমবেত নহে । সুতরাং 
শব্দ আত্মার গুণ হইতে পারে না। শব্ধ আত্মসমবেত হইলে “অহং জানামি, 
অহং সুখী অর্থাৎ “আমি জানিতেছি, আমি স্থখী' ইত্যাদির ম্তায় “অহং 
শব্দবান্‌ অর্থাৎ 'আমি শব্দযুক্ত--আমাতে শব্দ হইতেছে, এইরূপ প্রীতি 
হইত । তাহা হয় না। অতএব শব্দ আম্মার গুণ নয়। শব মনেরও গুণ নয়। 
কারণ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। মনের গুণ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না । কেন না, 
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মন অণু। এই সৃত্রত্রয়ের দ্বারা শব্ব__ পৃথিবী, অপ্‌, তেজ, বাষু, আম্মা 
ও মনের গুণ নহে, ইহা! প্রতিপন্ন করিয়াই স্ত্রকার বলিতেছেন যে, 
“পরিশেষাললিঙ্গমাকাশস্ত ।৮ অর্থাৎ শব্দ যখন পৃথিবী, অপ্‌, তেজ, বামু, 
আত্মা ও মনের গুণ হইতে পারিতেছে না, তখন পারিশেশ্যপ্রযুক্তই উহ। 
আকাশের গুণ হইতেছে। এতদ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, কাল ও 
দিক আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে শব কেন কাল ৪ 
দিকের গুণ হইতে পারে না, তাহ! বুঝাইয়া দেওয়া হ্ত্রকারের অ*শ্য 
কর্তব্য ছিল। তাহা না করিয়৷ “পরিশেধাল্লিগ্গমাকাশন্ত”-_-এ কথা বপা 
নিতান্তই অসঙ্গত এবং বালোন্ত্তাদি-বাক্যের ন্যায় অসম্বদ্ধ হইয়া পঢ। 
কাল ও দিক্‌ আকাশের অতিরিক্ত নহে, ইহা কল্পনামাত্র খিবে5না 
করিয়া উপেক্ষা কর! সঙ্গত হইবে না। কারণ, সাংখ্যাচাধাদিগের মতেও 
কাল ও দিক্‌ আকাশের অতিরিক্ত নহে। “দিকৃকালাবাকাশাণি ৮” 
এই সাংখ্যস্থত্রই তাহার উৎকুষ্ট প্রমাণ। কোন অসাধারণ নৈয়া!য়ক 
আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন, আকাশও ঈশ্বর হত 
অতিরিক্ত নহে । সে যাহ! হউক, আম্মা ও মন পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদ্াথ ক না, 
তাহা ষথাস্থানে আলোচিত হইবে। 
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যে পদার্থে গুণত্বজাতি আছে, ত্])হার নাম গুণ। সংযোগ ৭ বিভাগ 
এতছবভয়ে সমবেত সত্বা-তিন্ন জাতির নাম গুণত্ব। দ্রপাত্ব-কর্মত্ব- 
পৃথিবীত্বাদি জাতি সংযোগ বিভাগে সমবেত নছে। সংযোগত্ব ? বিভাগত্ব 
যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগে সমবেত হইলেও, মংযোগ-বিভাগ এতছভয়ে 
সমবেত নহে। সত্বা-জাতি, সংযোগ-বিভাগ উভয়ে সমবেত হইলেও, সত্তা 
ভিন্ন নহে। এইজন্ত উহ্াদিগকে গুণত্ব বলা যাইতে পারে ণা। গুণ 
চতুর্ব্িংশতি প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, ছুংখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
যত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, শ্নেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধন্্। রূপ শুরু-নীপ-পীতাদি- 
তেদে অনেকপ্রকার । পৃথিবীতে নানাপ্রকার রূপ আছে। জলে ও 
তেজে কিন্তু কেবল শুকর দ্ূপ। জলের রূপ ভাম্বর অর্থাৎ পরপ্রকাশক 
নহে। তেজের রূপ ভাম্বর অর্থাৎ পরপ্রকাশক। কালিন্দীজলের 
নীলতা, বির লৌহিত্য আশ্রয়ৌপাধিক । কাপিন্দীজল নীলবর্ণ দেখায় 
বটে, কিন্ত এ জল উদ্ধে বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার ধবলত৷ সুস্পষ্ট উপলব্ধ 
হয়। রস মধুর-অগ্-তিক্তাদিতেদে অনেকপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার 
রস আছে। জলে কেবল মধুর রস। জন্বীররসাদির অস্রতা, নিশ্বরসাদির 
তিক্ততা আশ্রয়ৌপাধিক। গন্ধ স্থুরভি-অন্ুরভি-ভেদে দুইপ্রকার। গন্ধ 
কেবল পৃথিবীবৃত্তি। স্পর্শ তিন প্রকার-_-উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। তেজঃ- 
পদার্থের স্বাভাবিক স্পর্শ উঞ্ণ । জলের স্বাতাবিক স্পর্শ শীতল । ' বায়ুর 
স্বাভাবিক ম্পশ অনুষ্ণাশীত | চন্দ্র হুর্য্যতেজে তেজস্বী। চন্দ্রমগ্ডল জলবহুল, 
সুতরাং জলের শীতম্পর্শদ্বারা৮তেঃম্পশের উষ্ণতা অভিভূত হয় বলিয়া 
চন্ত্ররাশ্মর উষ্ণতা অন্ৃভৃত হয় না। অগ্নি ও হূর্যকিরসম্পর্কে জলম্পর্শের 
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উষ্ণতা এবং এরূপে বাষুষ্পর্শের উষ্ণতা ও হিমানীসম্পর্কে শীতলত। 
অনুভূত হইলেও, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল ও বায়ুর স্বাভাবিক স্পশ 
অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমার ভেদে দ্বিবিধ। কঠিন বা 
দৃঢ় বন্তর স্পর্শেপ নাম কঠিন স্পর্শ, কোমলবস্তর স্পশের নাম সুকুমার 
স্র্শ। এতত্িন্ন পাকজম্পর্শণও পৃথিবার আছে। অগ্নিপক হইবার পৃন্ষে 
ঘউশরাবাদির যাদৃশসম্পর্শ থাকে, অগ্রিপক হইবার পরে তাদৃশস্পশ থাকে 
না, অন্রূপম্পর্শ হয়। ইহারই নাম পাকজম্পর্শ। শব্দ দুইপ্রকার-- 
ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদরঙ্গাদি-শব্দের নাম ধ্বনি । কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি প্রদেশে 
আত্যন্তরীণ বায়ুর অিঘাতে যে শব্ধ হয়, তাহার নাম বর্ণ। একত 
হইতে পরাদ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা অনেক প্রকার। তন্মধ্যে দ্বিহাশি-সংখ্য! 
অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য । অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলেই দ্বিত্বার্দির বিনাশ হম। 
অনেক-একত্ব বিষয়ক বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। পরিমাণ চাঁরপ্র+[র._- 
অণু, মহৎ, হুন্ব, দীর্ঘ । শঙ্কর্মিশ্রের মতে প্রতোক বস্ত:5 দিণিধ 
পরিমাণ আছে । যাহাতে অণুত্বপরিমাণ আছে, তাহাতে হম্বধপাখমাণ ও 
আছে। এইরূপ মহত্ব ও দীর্ঘত্ব সমদেশবন্তী। পরমাণু ও মনংপদা্থ 
পরম অণুত্ব অর্থাৎ অণুপরিমাণের চরম উৎকর্ষ, এবং আযাশ কান, 
দিক ও আত্মাতে মহত্বের চরমোত্কর্ষ বা পরম মহত্ব আছে। ঘ প্র 
অনুসারে ঘট হইতে পট পৃথক্‌, পৃথিবী হইতে জল পৃথক্‌ ইত্যা পদ পঠাত 
হয়, তাহার নাম পৃথক্ত্ব। একাধিক মে সকল বস্ত পরস্পর-সন্গঙ্গা এগ্ঠ 
হইয়াও থাকে, তাহাদের সম্বন্ধের নাম সুযোগ । কাধ্য কারণসম্বপ্ধশগ্ঠ 
হইয়া থাকে না, এইজন্য কার্য্-কারণের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, উঠা 
সমবায় । সুযোগ তিনপ্রকার-_অন্ঠতর-কন্ম-জন্ত, উভয়-কম্ম-জগ্, ও 
সংযোগ জন্ত। যে ছুই বস্তর সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে একম'ণের 
ক্রিয়াজন্ত যে সংযোগ, তাহাই অন্ততর-কম্ম'জন্ত। পব্বতে কোন পক্ষী 
বসিলে পর্ধত ও পক্ষীর যে সংযোগ হইল, তাহা কেবল পক্ষীর (রুঘা- 
জন্য । *যুদ্ধকালে মল্লদ্বয় 'ও মেষদ্বয়ের যে সংযোগ হয়, তাহা উভয় 'ক্ুয়া- 
জন্যণ অন্কুলীর ক্রিয়াদ্বারা অন্কুলীর সহিত বৃক্ষের সংযোগ হইলে, রুক্ষ 
ও হস্তেরও সংযোগ হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই হস্ত-বৃক্ষ-সংধোগ মঙ্গুলী- 
বুক্ষ-সংযোগ-জন্ত । নংযোগের প্রতিদ্বন্দী কিনা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বে গুণ 
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উৎপন্ন হইলে সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম বিভাগ বিভাগও 
ংযোগের স্ায় তিন প্রকার । পর্ধত হইতে পক্ষীর বিভাগ পঙ্ষীর কর্ম- 
জন্য । মল্লদ্বয় ও মেষদ্বয়ের বিভাগ উভয়-কন্ম-জন্য । বৃক্ষ হইত হস্তের 
বিভাগ বৃক্ষ হইতে অঙ্গুলীর বিভাগজন্ত। পরত্ব এবং অপব্ত্ব কালিক 
ও দৈশিক ভেদে দ্বিবিধ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠত-৪-কনিষ্টত্ব- 
রূপ। দূরত্ব ও অস্তিকত্বই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব। * 
বুদ্ধি কিন! জ্ঞান। জ্ঞান অনেকরূপে বিভক্ত । প্রথমতঃ নির্বিকল্পক 
ও সবিকল্পক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব 
ভাসমান হয় না, যাহাতে কেবল বস্তর স্বরূপমাত্র ভাসমান হয়, তাহা 
নির্রিকল্পক। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অতীক্টিয়, উহ! প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয় 
মাত্র। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেবণভাব ভাসমান হয়, তাহার নাম 
সবিকল্পক | “অয়ং ঘটঃ” এই প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। কারণ, এই জ্ঞানে 
ঘট বিশেষ্যর্ূপে ও ঘটত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়াছে । সবিকল্পক 
জ্ঞানের অপর নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। বিকল্প কিনা বিশেষ্য বিশেষণ-ভাব। 
কেন না, বিশেষরূপ কল্পনাই বিকল্প । এইটি বিশেষণ, এইটি বিশেষ্য-_ 
ইহ বিশেষরূপ কল্পনা, সন্দেহ নাই । নিব্বিকন্নক জ্ঞানে ঈদৃশ বিশেষ" 
রূপ কল্পনা নাই বলিয়াই উহ! নির্বিকল্পক, অর্থাৎ বিকল্পশৃন্ত । নিবিব- 
কল্পক জ্ঞান ত্যন্মান করিবার প্রণাণী এইরূপ। বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণ- 
জ্ঞান-জন্ত । নীল না জানিলে নীলোৎপলের জ্ঞান হয় না। খড়গ না 
জানিলে খড়গার জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্ব-জ্ঞান না হইলে 
ঘটত্ব-বিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য “অয়ং ঘটঃ» এইরূপ 
বিশিষ্ট জ্ঞান হইবার পূর্বে বিশেষণীভূত-ঘটত্বের জ্ঞান হইয়াছে, ইহা! 
অনুমেয় । যে নিব্বিকল্পক জ্ঞান ঘটত্বকে বিষয় করিয়াছে, সে জ্ঞান 
অবন্ত ঘটকেও বিষয় করিয়াছে । কেন না, ঘটত্ব ও ঘট উভয়েই বিষয় 
হইবার কারণ একরূপ। ঘটত্ব ও ঘট এই উভয়, জ্ঞানের বিষয় 
হইলেও, তাহ। স্বরূপেই 'বিষয় হইয়াছে, বিশেধ্য-বিশেষণভাবে নহে। 
এইভন্যই উহ! নির্বিকল্পক। পুর্ব্বে বিশেবণজ্ঞান না হইলে বিশিষ্ট- 
জ্ঞান বা বিশেবধ্বিশেষণ-ভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নিব্বি- 
কল্পক জ্ঞান বিশেষ্য বিশেবণ-ভাবে হইতে পাবে না। এইজন্ত নিবিব- 
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কর্নক জ্ঞানের অভিলাঁপ হইতে পারে না, অর্থাৎ শব্দৰারা শর জ্ঞানের 
আকার প্রকাশ করা যায় না। কারণ, শবের্‌ দ্বারা যাহা প্রকাঁখধিত 
হইবে, তাহ! অবশ্ত বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন হইবে । নিব্বিকল্পক জ্ঞানের 
বিষয় বিশেব্ম-বিশেষণ-ভাবাপন্ন নহে, এইজন্য শব্দ্বারা প্রকাশিত 
হইতে পারে না। 
অনুভূতি বা অন্থভব এবং স্বৃতি বা ম্মরণরূপেও জ্ঞান ছুইপ্রকার। 
অনুভূতি দ্বিবিধ--প্রত্যক্ষ ও লৈঙ্গিক বা অন্ুমিতি । প্রত্যক্ষ ছয় পকার__ 
প্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রীবৰণ ও মানস। সংস্কারজ্ জ্ঞান. 
বিশেষের নাম স্বৃতি বা ম্মরণ। বিগ্ধা বা প্রমা ও অবিদ্তা বা অগ্রমা 
ভেদেও জ্ঞান দ্বিবিধ। যে বস্ত্রটি বস্তগত্যা যেরূপ, সেই বসব ঠিক 
সেইরূপে জ্ঞান বিদ্যা বা প্রমা। যে বস্ত যেরূপ, অন্তবপে মেই বন্ুর 
জ্ঞান অবিদ্তা বা অপ্রযা। অবিগ্াা ছুইপ্রকার- সংশয় ও বিপধ্যাস। 
সংশয় অনিশ্চয়াআ্সক জ্ঞান, অর্থাৎ এক-ধন্্সীতে বিরুদ্ধ নানাধন্মের 
জ্ঞানের নাম সংশয়। যেমন দূর হইতে স্থাণু অর্থাৎ শাঘাদিশন্য রুক্ষ 
দর্শন করিলে “ইহা স্থাণু কি পুরুষ*__-এইরূপ যে আনশ্চয়াম্মক কপ হয়, 
তাহাই সংশয় । কেন না, এক স্থাণুরূপ ধম্মীতে পরস্পরাবরু্ স্থাণুস 
ও পুরুষত্বর্ূপ ধর্মমদ্বয়ের জ্ঞান হইয়াছে । নিশ্চয়ান্সক ভ্রমের নাম 'িপ- 
ধর্যটাস। যেমন দেহাদিতে আম্মবুদ্ধি, পিশুপোণছরষ্ট বাক্তির শঙ্ছে পা তবণ- 
বুদ্ধি, শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধি, মরীচিকাতে জলবুদ্ধি ইত্যাপি। 
যে জ্ঞানের বিষয় বস্ত্রগত্য। বিগ্ভমান নাই, তাহাই মিথ্যার্ঞান বা 
অবিদ্যা । স্বপ্রজ্ঞানও অবিদ্ভা । স্বপ্নরকালেও জাগ্রদবস্থার গ্যায় শিনম- 
সকলের অনুভব হয়। পরন্ধ তখন ইন্দিয়সকলের কাধ্যকারিগ। পাকে 
না, বিষয়েরও বি্যমানতা নাই । সুতরাং উহা নিথ্যাজ্ঞান বা 
অবিদ্যা। পৃব্বান্থভবজন্-সংস্কার-সহকারে স্বপ্নকালে বিষয়ের 'অঙ্হব 
হয়। কোন কোন আচারের মতে স্বপ্রজ্ঞান পুর্বানুস্ভূতের স্মরণ- 
মাত্র? স্বপ্নে স্বশিরশ্ছেদনও দেখা যাঁর বটে, কিন্তু ত্তাহাব (কান 
পদশর্থই অনন্ুভূত বলা যায় না। স্ব অর্থাৎ নিজেও অন্ধুভৃত, শিরও 
অনুভূত, ছেদনও অনুভূত, দোষাধীন পরস্পর-সম্বন্ধের প্রতিহাস হয় 
মত্র। কোণ কোন ব্বপ্ধ মগ্গারপট্রতাজন্য 1 যেমন কোন বিষয় 
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আদরপূর্বক চিন্তা করিয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্পে তাহা দেখি পীওয়া 
যায়। কোন কোন স্বপ্র ধাতুবৈষমাজনিত। আকাশগমণ, বন্থন্ধরা- 
পর্যটন, ব্যাদ্বার্দিভয় প্রভৃতি স্বপ্ন বাতদোষজন্ত | অগ্রিপ্রবেশ, দ্বিগ্দাহ, 
কনকপর্বত, বিছ্বাদ্বিস্কুরণ প্রভৃতি স্বপ্ন পিন্তদোষজন্ত । »মুদ্রসম্তরণ, 
নদীমজ্জন, বৃষ্টিপাত ও রজতপর্বতদর্শন প্রভৃতি শ্রেক্মদোষজন্* ! অর্থাৎ 
বাতপিত্তাদি-ধাতুদোষে এ সকলের স্বপ্রান্থভব হয়। তন্ন স্বপ্ন অনৃষ্টজন্ত। 
তন্মধ্যে ধর্মমজন্ত স্বপ্ন শুভন্চচক এবং অধন্ধমরজন্য স্বপ্প অশুভস্চক। 

স্খ-ছুঃখ-ইচ্ছা-দেষের বাখ্যা অনাবস্তক। উহ1॥ সকলেরই অন্ুভব- 
সিদ্ধ। যত্র তিনপ্রকার-_ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি । হষ্টদাধনতা- 
জ্ঞান, চিকীর্ষা কিন! কর্তব্যত্বরূপে ইচ্ছ৷ অর্থাৎ “ইহ! আমার কর্তবা”এইরূপ 
ইচ্ছা, কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান ও উপাদান প্রত্যক্ষ, এইগুলি প্রবৃত্তির কারণ। ইঠ্ট- 
সাধনতাজ্ঞানের কারণতা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে । যাহা করিবার ইচ্ছ! 
হয় না, তাহ করিবার জন্ত কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা! হইলেও যদ্দি 
বিবেচন1 হয় যে, এ কাধ্য আমার কৃতিসাধ্য নহে, অর্থাৎ এ কার্দ্য নির্বাহ 
করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও সেই কার্যে প্রবৃত্তি হয় নাঁ। 
অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া! অসন্ভব। এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে 
কাধ্যসম্পাদন করিতে হইবে, সেই উপাদানে প্রত্যক্ষ ন। হইলে সে- 
কাধ্যসম্পাদনে (প্রবৃত্তি হইতে পারে না। মুন্তিকার প্রত্যক্ষ না হইলে 
ঘটশরাবাদির নিন্মাণে, তওুলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে, কেহ প্রবৃত্ত 
হয় না, হইতে পারে না। নিবুত্তির কারণ প্রর্বে প্রদশিত হইয়াছে। 
শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি যে যত্্প্রভাবে সম্পন্ন 
হয়, তাহার নাম জীবনষোনি যন্ব। 

গুরুত্ব পতনের কারণ। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে বস্ত পৃথিবীর 
অভিমুখে আকৃষ্ট হইলেও, গুরুত্ব বা গুরুত্বের পতনহেতুত্ব প্রত্যাখ্যাত 
হইতে পারে না। কেন না, বস্তর গুরুত্ব অনুসারে আকর্ষণশক্তির 
কাধ্যকারিতার তারতম্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর 
আকর্ষণশক্তি এ দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ততঃ ৭৫০ বৎসরের পুর্ব্বে 
রচিত গ্রন্থে উহ] সিদ্ধপদার্থের স্তায় উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সুতরাং তৎপুব্বেও উহ সুপরিজ্ঞাত ছিল, ইহা অনুমান করা 
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যাইতে পারে। গুরুবস্ত পৃথিবীকর্ৃক আকৃষ্ট হয়, ইহা গ্রন্থকার 
স্প্টভাষায় বলিয়াছেন। শ্তন্দনের হেতু গুণবিশেষের নাম দ্রবস্থব । দন্ত 
আছে বলিয়া জল স্থিরভাঁবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে । স্ত্রেহের প'স্চয় 
পূর্ধ্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কার ত্রিবিধ-_-বেগ, ভাবনা ও স্থিত্গ্কাপক। 
ধনুর্ন্তরপরি মুক্ত বাণ দূরস্থ লক্ষ্য বেধ করে। ধনু হইতে লক্ষা পথ্যন্থ 
বাণের গতিক্রিয়া এক নহে । কারণ, বৈশেষিকমতে ক্রিয়া ক্ষণ- 
চতুষ্টয়মাত্র থাকে । প্রথম ক্ষণে ক্রিয়ার উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে বিশ্াগ, 
তৃতীয় ক্ষণে পূর্বসংযোগনাশ, চতুর্থ ক্ষণে উপ্তরনংযোগের দংপা দু, 
পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ানাশ। উত্তরলংযোগ ক্িয়ার নাশক । অণ৭১ ধঞ্চু 
হইতে লক্ষ্য পর্যন্ত বাণ পৌছাইতে লক্ষোর দূরত্ব "মন্থমারে পণুঙ্ষব 
আবশ্তক করে । টেবশেষিকাচার্যেরা বলেন যে, ধনুর নাণন বা 
নিপীড়নে বাণে গতিক্রিয়া জন্মে। সেই গতিগ্িয়। বেগাশা নঙ্গার 
উৎপন্ন করে এবং বেগাথ্য সংস্কার বাণগত পর-পর গতিক্রিয়া জন্মাহমা 
দেয়। এইরূপে বাণ লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়। লক্ষ্যদেধ কপে। 
ভাবনাখ্য সংস্কার স্মরণের কারণ। উহ নিশ্চম়জন্য । 1নশ,য় হইলেও 
তছিষয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি থাকিলে ভাবনাখ্য সংস্কার জন্মে না। শর 
উপেক্ষানাত্মক নিশ্চয়-_ভাবনাখ্য সংক্কারের কারণ। মে সংস্কার ব' প্রন, 
বশতঃ আকুষ্ট বৃক্ষশাখাদি পরিত্যন্ড হইবামা'ধ পুর্ব অবান্তিচ হয়, 
তাহার নাম স্থিতিস্কাপক সংস্কার। পুশ্য ও পাপের নাম ধন্ম ৪ 
অধর্্ম। বিহিতক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ধর্ম জন্মে, উহা স্থখের হেড । নিিদ্ধ- 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধন্ম জন্মে, উহ] দ্ঃখের হেতু । ধম্ম ও অন্দে 
সাধারণ নাম অদৃষ্ট। রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ, শক, বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ভচ্ছা, 
দ্বেষ,*যত্র, স্নেহ, স্বাভাবিক-দ্রবত্ব, ভাবনাখ্য সংস্কার ও অদুষ্ট, এই গ্রিন 
সাধারণ নাম বিশেষগুণ । 

যাহাতে কর্মত্বদাতি আছে, তাহান নাম কম্ম। উৎক্ষেপণ ৪ 
অবক্ষেপণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত সপ্ডাভিন্ন জাতির নাম পদ 
দ্রব্যত্ব-গুণত্বাদি জাতি উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে সমবেত নহে, উৎক্ষেপণ 
ও অবক্ষেপণত্ব যথাক্রমে উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে সমবেত হইলেও 
উৎক্ষেপণ ও 'অবক্ষেপণ এতছুভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত নঠেও সত্তা তি 
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উতক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ উভয়-সমবেত হইলেও সত্তা-ভিন্ন নহে. এজন্ত & 
সকল জাতিকে কর্মত্ব বলা যাইতে পারে না। কন্ম পাওপ্রকার-- 
উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে কন্মন্বার। 
উৎক্ষিপ্ত লোগ্রাদির অধোদেশের সহিত বিভাগ এবং উদ্ধদেশের সহিত 
ংঘযোগ হয়, সেই কর্মের নাম উত্ক্ষেপণ |" ইহার বিপরীত অবক্ষেপণ, 
অর্থাৎ উদ্ধদেশের সহিত বিভাগ এবং অধোদেশের সহিত সংযোগজনক 
কর্ম ই অবক্ষেপণ। কোন বস্ত প্রাসাদের উপর হইতে নিজে নিক্ষিপ্ত 
হইলে, তাহার অবক্ষেপণ হইল বল! যায়। বিদ্যমান বস্তর অবরবনকলের 
আগন্তক-পরস্পর-সংযোগ-জনক কন্মের নাম আকুঞ্ণন | হস্তান্ুলার মুষ্ট্যা- 
কারে অবস্থিতি, বস্ত্রের পিটগতভাবসম্পাদন আকুঞ্চনের কার্য এ আগ- 
স্তক-সংযোগের বিনাশক কর্ম প্রসারণ। হস্তাঙ্ুলী ও বস্ত্রের যথ'বদবস্থিতি- 
সম্পাদন প্রপারণের কাধ্য। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ 
ভিন্ন সমস্ত কর্মের সাধারণ নাম গমন। নমন, উন্নমন, চক্রার্ির 
পরিভ্রমণ, অগ্নির উর্ধজ্বলন প্রভৃতি গমনের অন্তর্গত । 
নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্ত বা জাতি । একাধিক 
বস্তর সংযোগ হয়, সুতরাং সংযোগ অনেকসমবেত বটে, কিন্ত নিত্য 
নহে। জলপরমাণুর রূপ, আকাশের পরুম মহৎপরিমাণ নিত্য ও 
সমবেত হইলেও অনেকসমবেত নহে; অত্যশ্তাভাব নিত্য ও অনেকবুত্তি 
হইলেও সমবেত নহে; এইজন্য উহার সামান্ত বা জাতি হইতে পারে 
না। জাতি ছুইপ্রকার--পরা ও অপরা। অধিকদেশবৃত্তি জাতি পর! 
এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতি অপরা। সত্তীজাতি দ্রব্য, গুণ ও কন্ম, 
এই তিন পদার্থেই আছে, সন্ডা অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি জাতি নাই। 
এইজন্য সত্তা পরা জাতি । ঘটত্বাদি জাতি সর্বাপেক্ষা! অল্পদেশবৃত্তি, এই- 
জন্য উহারা অপর জাতি। দ্রব্যত্বাদি-জাতি ক্ষিতিত্বাদি-জাতি অপেক্ষা 
অধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অ্ূদেশবৃত্তি বলিয়া 
অপরা। এইজন্ত উহাদ্দিগকে পরাপর জাতি বলা যায়। 
গুণ-কন্ম-ভিন্ন এক-মাত্র-সমবেত পদার্থের নাম বিশেষ। জলীয়- 
পরমাণুর রূপ-প্রভৃতি-গুণ এবং কর্ম একমাত্রসম্বেত হইলেও গুণ-কম্ম- 
ভিন্ন নহে, সামান্তপদীর্থ গুণ-কন্ধ-ভিন্ন অথচ সমবেত হইলেও একমাত্র- 
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সমবেত নহে । কোন অভাব গুণ-কন্ম-তিন্ন এবং একমাত্র বু ও ৬ই€লও 
সমবেত নহে । এইজন্য উহাদিগকে বিশেষপদার্থ বলা যায় না। শেষ- 
পদার্থ স্বীকার করিবার সংক্ষিপ্ত যুক্তি এই-ছ্বাণুক হইছে আবম কিয়! 
অন্তা অবয়বী অর্থাৎ ঘটাদিপর্যযন্ত সমস্ত সাবয়বদ্বোর তন্দং অবয়ৰ- 
ভেদে ভেদ হইতে পারে ।* নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুন্বয়ের পরস্পর 
ভেদও অবশ্ত কোন ধর্দ্বার সম্পন্ন হইবে। মুপগ ও মাথের যদ! গমে 
আরম্ভক মুদগ-পরমাণু ও মাষ-পরমাথু অবগ্ঠহই শুন তিন এলে 
পরস্পরের ভেদক ধন্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ব'লতে হয় ৮”. মুতপ্গর 
আরভ্তভক পরমাণু ও মাষের আরন্তক পরমাণু সমাশরাপ ৯ 7 ভয় 
পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন অপাধারণ ধন্ম আছে! ঠপ্রাপ্রী চিত গিশমাবি 
পরস্পর ছিন্ন হইতেছে । সেই ভিন্ন ভিন্ন অপারারণ ধম্মভ বিকারগনণ [৫ 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । বিশেষপদার্থ সাবয়ব-দরবাবু9 মাঠ, িবনয়ব- 
দ্রব্যমাত্র বৃত্তি। কতগুলি পরমাণু মুপগমাত্রের আরন্তক বলি মানে 
থাকে না। কতগুলি পরমাণু মাষমাত্রের আরম্ভক বশিয় মু পাকে 
না। কতগুলি পরমাণু মুগ ও মাষ উভয়েরই আরম্তক। উঠা মুগ ও 
মা উভয়েই থাকে । এইজন্ঠ মুদ্গ ও মান পরস্পর জনন হঠশেও 
অনেকট। সমাঁন-আকার । 

অবয়বার সহিত অবয়ৰের, গুণ 9 কিপার সহিত দ্দ্রোর,। 51 হর 
সহিত ব্যক্তির এবং ধিশেবের সঠিঠ নঠদ্রবোর যে মগ্ন, 2িং 
নাম সমবায়। ঘটের অবয়ব কপাল, বঙ্গের অবয়ব ত% 1 কিপাতিল 
ঘটঃ, তন্তু পট+ এস্থলে কপাল ও ঠগ্ভতে ঘট 9 পনের সঙ্গঙ্গ মমবা। 
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শুর্লে! ঘট: এস্থলে ঘটে শুর্ুগুণের নমবাম়নন্বপ্ধ | এভদিপ সায়ার 
অধিকরণে ক্রিয়ার, জাতির অধিকরাণে জারির এও বিশেন-দপার্থর 
অধিকরণে বিশেষ-পদার্থের সমপারনন্বগ্ষ আছে । 

অভাব দুইপ্রকার -ম্সগাভাব ৪ আগ্যাগ্তাভাব। মাগি ভাগ 
কিনা" সন্দদের অভাব। সংমগাভাব ঠনপ্রকার -প্রাগহাব, লিন হাব 
ও খ্শ্গ্তাভাব। প্রাগভাব অর্থাৎ পস্ত উৎপন্ন হইবার পুর্নকণল বঙ্থর 
অভাব । “কপাচল ঘটে। ৬বিধু/65 অথাৎ 'কপালে ঘট হই, শহর 
এখন ঘট নাই। উত্পঞ্ভির পুর্নে কপালে ঘটের যে অহাব আছে, 
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তাহ প্র।গভাব। প্রাগভাবের আদি নাই বটে, কিন্তু অন্ত আছে। 
ঘটের উৎপত্তি হইলে আর ঘটের প্রাগভাব থাকে না। সুতরাং প্রতি- 
যোগী প্রাগভাবের নাশক । সুদগরাদির আঘাতদ্বারা উৎপন্স ঘটের 
ষে অভাব হয়, তাহ। ধ্বংসাভাব। “ঘটে নষ্টঃ১ অর্থাৎ “ঘট নষ্ট হইয়াছে, 
এস্থলে ঘটের ধবংসাভাবের প্রতীতি হইতেছে। ধ্বংসাভাকের আদি 
অর্থাৎ উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু অন্ত অথাৎ বিনাশ নাই। ধ্বংস ও 
প্রাগভাব ভিন্ন সংসর্গাভাবের নাম অত্যন্তাভাব। অর্থাৎ প্রতিযোগীর 
উৎপত্তির পূর্বকালাবচ্ছেদে যে অভাব, তাহ! প্রাগভাব; গ্রতিযোগী 
বিনষ্ট হইবার পরকালে যে তাহার অভাব, তাহা ধবংসাভাব; কিন্তু থে 
সংসর্গাভাব কোন বিশেষ-সময়ে সীমাবদ্ধ নহে, যাহা সব্বকালে থাকে, 
তাহাই অত্যন্তাভাব। বায়ুতে রূপ নাই, ঘটে চৈতন্ত নাই, ভূতলে 
ঘট নাই, ইত্যার্দি অত্যন্তাভাবের উদাহরণ। ভূতলে ঘট আনীত 
হইলেও ঘটের অত্যন্তাভাবের বিনাশ বা! অভাব হয় না। কেন না, তখনও 
প্রদেশান্তরে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে। ভূতলে ঘট আনীত হইলে, 
তৎকালে এ ভূতলে ঘটের অত্যস্তাভাবের সম্বন্ধ থাকে না, এইমাত্র 
বিশেষ । অন্তোক্তাভাব কিনা অগ্তোন্ত অর্থাৎ পরম্পরেতে পরস্পরের 
যে অভাব। যে বস্ত যে বস্ত নহে, সেই বস্ততে সেই বস্তর যে অভাব, 
তাহাই আন্ঠোন্যাঁডাব। ঘট পট নহে, স্থুতরাং ঘটে পটের ষে অভাব, 
এবং পটে ঘটের ষে অভাব, তাহাই অন্টোন্তাভাব। অর্থাৎ ষে অভাবের 
প্রতিযোগিত! তাদাত্ম্যমন্বন্ধে নিয়মিত হয়, তাহার নাম অগ্চোন্তাভাব। 
অন্যোন্তাভাবের অপর নাম ভেদ। “ঘটঃ পটে। ন, ঘটঃ পটাদন্তঃ, ঘটঃ 
পটাভিন্ঃ এ সকল স্থলে ঘটে পটের অন্যোন্তা ভাবের প্রতীতি হইতেছে। 

কারণ তিনপ্রকার--সমবার়ি-কারণ, অসমখায়ি-কারণ ও নিমিত্ত- 
কারণ। কাধ্য, ষে কারণে সমবেত বা সমবায়নশ্বপ্ধে থাকে, তাহার 
নাম সমবায়ি-কারণ। কপাল ও কপলিক ঘটের কারণ, অথচ কপাল 
ও কপালিকাতে সমবায়সন্বন্ধে ঘট থাকে, কেন না, কার্য ও উপাদান- 
কারণের সশ্বন্ধ সমবায় । স্সতরাং কপাল ও কপালিক1 ঘটের সমবারি- 
কারণ। এইরূপ তন্ত পটের সমবায়ি-কারণ। ফলতঃ যে উপাদানে 
কাধ্য নিন্দিত হয়, তাহাই সমবাক্সি-কারণ। যে কারণ, সমণারি-কারণে 
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সমবেত, তাহা অসমবায়ি-কারণ। কপাল ও কপালিকার সযোগ 
ঘটের অসমবায়ি-কারণ, তন্তনকলের পরম্পর সংযোগ পটের অসমবাি- 
কারণ। কপাল ও কপাপিকার সংযোগ না হইলে ঘট হয় শা. তস্ব- 
সকলের পরস্পর সংযোগ না হইলে পট হয় না। স্থতরা* কপাল- 
কপালিকার সংযোগ ঘটের এবং তন্তসকলের পরম্পর মোগ পট্টৰু 
কারণ। কপাল-কপাপিকার সযোগ কপালে ও কপালিকাতে এবং 
তস্তমকলের পরস্পর সংযোগ তন্ততে সমবেত । কেন না, গ৭ 9৪ গুণীর 
সম্বন্ধ সমবায়। সংযোগ গুণ এ1ং কপাল-কপালিক। ও *হ গুনী। 
স্বতরাং কপাল-কপালিকার সংষোগ ঘটের এবং তঙজ্জলকলেও পরস্পর 
সংযোগ পটের 'অমমবাযি-কারণ । অসমবায়ি-কারণ নষ্ট হইল দবাও 
বিনষ্ট হয়। সুমবায়ি-কারণ ও অসমবায়ি-কারণ ভিন্ন সমস্থ কাবণের 
নাম নিমিত্ত-কারণ। দগুচক্রাদি ঘটের এবং তুরী-পেখ!!ণ পটের 
নিমিত-কারণ। 

বৈশেবিকমতে প্রমাণ ছুইপ্রকার--প্রত্ক্ষ ও অনুমান । পন্যেক্ষ- 
প্রমা ছয়প্রকার, ইহা পুর্বে বলা হইয়াছে। স্তরাং প্রহাঙ্গ- 
প্রমাণও ছয়প্রকার। চক্ষুঃ, স্বরাণ, রসনা, শ্োত্র, ত্বকৃ 9 মণ: এই 
ছয়টি প্রতাক্ষ প্রমাণ । প্রমার করণের নাম প্রমাণ । টক্ষবাদ চ্রটি 
ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমার করণ, অতএব প্রতাক্ষপ্রমাপ। খে কারণ 
কোনও একটি ব্যাপারের সাহায্যে কার্ধা সম্পারন করে, চাচা! শাম 
করণ। যে পদার্থ যজ্জগ্ত হইয়া যজ্জন্যের জনক হয়, সে তাহার বাপার॥ 
অর্থাৎ যে পদার্থ যাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহার কন্তব্য কার্ম সম্পাদন 
করে বা তাহার কাধ্যসম্পাদনে সহায়তা করে, তাহাকে কাহার বাপার 
বলা যায়। “অপিনা ছিনান্ত” অথাৎ অনিদ্বারা ছেদন করিতেছে, এস্থলে 
অসি ছেদনক্রিয়ার করণ । ছেগ্য ও অপির স'যোগ ব্যাপার । কেন না, 
ছেগ্চ ও অরসির সংযোগ অসি-জন্ত অর্থাৎ অসির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, 
এবং 'অসি-জন্ত-কার্য্য অর্থাৎ অসির কার্য যে ছেদ্দন, তাছার জনক বা 
সম্পাদক । ছেগ্যের সহিত অনির সংযোগ না হইলে ছেদনক্রিয়! 
হইতেই পারে না। "কাষ্ঠৈঃ পচতি” অর্থাৎ কাষঠন্বারা পাক করিতেছে, 
এস্থলে কাষ্ঠ পাকের করণ! জাপা তাহার ব্যাপার । কাষ্ঠ না জালিলে পাক 
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হয় না। জ্বাল! কাষ্ট-জন্ত অথচ কাষ্ঠ জন্য পাকের জনক। গ্রকুতস্থলে 
বিনয়ের সহিত যে ইন্ড্রিয়ের প্রত্যাসণ্তি বা সন্নিকর্ষ বা সন্বন্ধ তাহাই 
ইন্ছ্রিয়ের ব্যাপার। কেন না, বিষয়ের সহিত ইন্সিয়ের ন্গিকর্ষ না 
হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নি- 
কর্ষ ইন্দ্রিরজন্য, এবং হীন্দ্রিযজন্য প্রত্যক্ষভ্ঞানের জনক। অতএব 
বিষয়ের সহিত ইক্্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার । 

লৌকক সন্নিকর্ষ ছয়প্রকার--নংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত- 
সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও বিশেবণতা ব স্বরূপ । 
টক্ষুরিত্দ্রিয় ঘটের সহিত সংহক্ত হইলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় এথানে 
বিষয়ের সাহত ইক্দ্রিয়ের সঙ্গন্ধ সংযোগ । ঘটের সহিত চঙ্সরন্দিয়ের 
সংধোগ হইলে যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ *টন্বজাতি, 
ঘটগত শুরুনীলারি রূপ এবং সেই শুরুণীলাদরূপগত শুক্লুতত নীলত্বাদি 
জাতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাুক। ইহা অনুভবসিদ্ধ, ইহার অপলাপ 
করা যাইতে পারে না। কেন না, যে ব্যক্তি ঘটের প্রত্যক্ষ করিয়াছে, 
ঘটটি কোন্-বর্ণ, ইহাঁও সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেছ হইতে 
পারে না। স্থতরাং ঘটহবাদি-বিষয়ের সহিত চক্ষারক্দিয়েব কোন- 
রূপ সন্বন্ধ অবস্তই আছে। কারণ, তাহ! ন! হইলে ঘটত্বাদিব প্রন্থাক্ষ 
হইতে পারে নাখ ইন্তরিয়ের সহিত অসন্বদ্ধ বস্তর প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব । 
ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত। ঘটত্বজাতি এবং শুরু বূপ ঘটলমবেত, অর্থাৎ সমবায়- 
সপ্ধন্ধে ঘটবুন্ত। সুতরাং ঘটত্বগাতি ও ঘটগত শুরু রূপের সঠিত চক্ষুর 
সম্বন্ধ হইল সংযুক্ষ-মমবায়। শুক্র রূপ ঘটসমবে'ত, শুক্রত্বজাঁতি আবার 
এ শুরু রূপে সমবেত। অর্থাৎ শুক্রত্বজাতি শুক্র পে সমবারসন্ন্ধে আছে। 
তবেই শুক্ুত্বজাতির সহিত চুর সম্বন্ধ হইতেছে সংযুক্ত-সমবেত-মমবায়। 
কেন না, ঘট চম্ষুঃসংযুক্ত ; শুরু রূপ ঘটনমবেত : শুর্ুত্বজীতি শুক্ররূপ- 
সমবেত। এইরূপ ত্বাণ ও রূসনার সহিত সংযুক্ত দ্রব্যের গন্ধ ও রসের 
প্রত্যক্ষ হয়, অতএব গন্ধ ও র"সর সহিত ঘ্রাণ ও রসনেক্দ্রিয়ের সম্বন্ধ 
সংযুক্ত-সমবায়। কেন না, গন্ধ ও রসের আশ্রয় বা অধিকরণ দ্রব্য 
যথাক্রমে প্রাণ ও রলনেন্দ্িয়সংযুক্ত । গান্ধ ও রস এ দ্রব্য-সমবেত। গন্ধত্ব ও 
রসত্বের সহিত প্রাণ ও রসনেক্ট্রিয়ের সঙ্চন্জ সংযুক্তসমবেত-মমবায়। শব্দ 
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আকাশ-সমবেত। কর্ণপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রনণেন্দরিয়, স্ুকরাত এন্গ- 
গ্রত্যক্ষের সন্বগ্ধ সমবায়। শবন্দত্ব-কত্বগত্বাদি-প্রত্ক্ষের সঙ্বন্ধ সম:বহ- 
সমবায় । কেন না, শব্দহ্বাদি শব্ষসমবেত। অভাব-প্রতাক্ষেল সঙ্গ 
বিশেষণতা বা স্বরূপ। ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষপ্লে বিখ্ধন হাহ 
সান্নকর্ষ। কেন না, ভূতলের বিশেষণরূপেই ঘটাভাধের প্রতাক্ষ রব ত্য 
বস্ত যে ইন্ড্রিয়ের গ্রাহা, সেই বস্থুর ধন্ম এবং মেই বন্তর অভাণ৭ সেই 
ইন্দিয়ের গ্রাহ্থ। ঘট চক্ষরিন্দ্রিরমগাহা, অতএব ঘটবও গু“কমাণ্দ 
ধর্ম ও ঘটের অভাবও চক্ষরিন্ডিয়গ্রাহা | 

উদ্ভূত রূপ ও মহত্ব বহির্ব্য ও তদগত ক্রিয়াগুণার্দির পতাঃক্ষর 
কারণ। উন্তপ্ত-ভর্জন-কপালে হস্ত লাগিলে হস্ত দগ্ধ হয়, স্রতরা ত৮'তে 
অবন্ঠই বহি আছে, কিন্ত এ বির রূপ উদ্ধত শঠে বাল) ভা 
দেখিতে পাওয়া! যায় না। পরমাণুর মহন নাই, এইজগ্ত পরমাণ পপতে 
পাওয়া যায়না । কোন কোন ইউরোপীর পিতের মতে ঙ্গন পশ- 
মাত্রহ প্রত্যক্ষ হয়, বস্ত্র প্রত্যক্ষ হয় না। কণাদমতে বস্তুর? প্রুতাক্ষ 
হয়। কেননা, বস্ত-গুণসমষ্টিমান্র নহে । বস্তগুণের আধার । োন 
বস্ত নষ্ট করিলে গুণের নাশ করা হয় না। গুণাশ্রয় বস্বর নাশ করা 
হয়। জলপাত্রদ্বারা জল পান করা হর, জলপাচহণর গুণদার। ভ গর গিশ 
পান করা হয় না। অশ্ব বা শকটাদি আরোহণ কপিয়াগনন কলা হয়, 
তাহাদের গুণ আরোহণ করিয়া গমন করা হয় না মাধ পদ ৪ পলাশ 
করা হয়, দ্রার্ঘতা পরগিধানণ করা হয় না । পঞ্ুসবাতল্োর গ্রাযোজিন গা । 
সকলেই অনুভপ করিয়া থাকেন থে, শক ঘট, পাত পট দেখিতাতি শু 
ও গীত গুণ দেখিতেছি, এতন্মা অগভব শব হয না আগত ঘি 
পদার্থের বা বস্তর 'অন্তিত্ধ নাতিব-অনধারণের কারণ ৬য়, তণে পত্র 
হার ধন্মীর, গুণের ম্তায় গুণার ও প্রাত্ক্ষ স্বীকার কণা উচিভ। 

আর এক কথা৷ মহন্ব প্রত্যক্ষের কারণ । বাহার মভঙ্ নাত, তাহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরমাণুর মহন্ব নাই, এইজন্য এর্রমাণু 
অপ্রণততাক্ষ। মহত্ব গুণগত নে, আবাগত। দ্রব্যগত থে মহন শত 
গুণের প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা প্রবোর প্রত্যক্ষের কারণ হইলে না, ইহা 
সমীচান কলণা নহে | আিহপ্দাণা ইহাও পিগ্গ হহতেছে শির্মীও পাণণশ্রুমান 
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ঘটপটাদি-দ্রব্য পরমাণুপুঞ্জন্ব্ূপ নহে, পরমাণুপুঞ্জসমারন্ধ : দ্রব্যান্তর। 
এ দ্রব্যান্তরের নাম অবয়বী। যাহার অবয়ব আছে, তাহার নি অবয়বী। 
ঘটপটাদ্ির অবয়ব আছে, অতএব তাঁহারা অবয়বী। যে-জাষ্ঠীয় পরমাণু 
অবয়বীর আরস্ভক বা! জনক হয়, 'অবয়বীও সেই-জাতীয় হইবে । যেমন, 
মৃদারন্ধ ঘট মৃজ্জাতীয়, রজতারব্ধ ঘট রজভজাতীয় ইত্যাদি. পরমীণু- 
পুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে--ঘটাদি-দ্রব্য পরমা ণুপুক্জ- 
স্বরূপ হইলে, ঘটাদি-দ্রবে'র প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে 
পারে যে, যেমন দূরস্থ একটি কেশ প্রত্যক্ষ না হইলেও কেশগুচ্ছের 
প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ এক একটি পরমাণু অপ্রত্যক্গ হইলেও পরমাণুপুপ্ত 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে । এতছুন্তরে বক্তবা এই যে, দৃষ্টান্তট ঠিক হইল না। 
কারণ, এক একটি কেশও ত অতীন্দ্রিয় নহে । কেন না, নিকটস্থ ব্যক্তি 
তাহ! দেখিতে পায়। দৃরস্থ ব্ক্তি যে তাহা দেখিতে পায় না, এক 
একটি কেশের অতীন্দ্রিয়ত্ব তাহার কারণ নহে। কেন না, এক একটি 
কেশ অতীন্ত্রিয় হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিও তাহা দেখিতে পাইত না। 
কিন্তু দূরস্থ ব্যক্তি যে একটি কেশ দেখিতে পায় না, তাহার কারণ দৃরত্ব- 
রূপ দোষ। যেমন কোন পক্ষী উড়িবার সময় প্রত্যক্ষ হইলেও আকাশের 
দূরতর প্রদেশে উতৎ্পতিত হইলে আর প্রতাক্ষ ব৷ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
দূরত্বই তাহার*কারণ। সেইরূপ দূরস্থ একটি কেশ দৃষ্টিগোচর না হইবার 
কারণও দূরত্ব, কেশের অতীন্দিয়ত্ব নহে। একটি কেশ যে-পাঁরমাণ দূরে 
থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, দেই-পরিমাণ দূরে কেশগুচ্ছ দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । কারণ, এ দূরত্ব একটি কেখের উপর স্বপ্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিলেও কেশগুচ্ছের উপর ন্বপ্রভাব বিস্তার করতে পারে 
ন1। তদপেক্ষা অধিকতর দূরত্ব ঘটলে কেশগুস্ছও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
প্রকৃতস্থলে প্রত্যেকটি পরমাণু এক একটি কেশের ন্যায় কোনকালেই 
দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং পরমাণু অতীন্দ্িয়। পরমাণু অতীক্দরিয় 
হইলে, পরমাণুপুগ্ত ও দৃষ্টিগোচর .হইতে পারে না। কেন না, অতীন্দ্রিয 
কিনা ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ অবিবয়। স্ববিষয়ের প্রত্যক্ষেই কারণ- 
বশতঃ ইন্দ্রিয়ের পটুমন্দভাব হইতে পারে। কিন্তু অবিষয়ের গ্রহণ কোন- 
কালেও হয় না। একটি স্ুপক আমফল দৃষ্টিপথে পাতত হইলে তাহার 
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বর্ণ ও আকার দেখতে পাওয়! যায়। এ আত্রফলের দুরতা ও সম্নিংনের 
তারতম্যে দর্শনের অব্যক্ত ও পরিস্ষুট অবস্থা হইতে পারে মা। “কন্ধ 
আম্ফলে প্রচুরপরিমাণে মধুররদ থাকিলেও কিছুতেই তাহা লেখতে 
পাওর] যায় না। কেননা, রূপ চক্ষুরক্িয়ের বিষয়, রস চক্ষরি্দখের 
বিবয় নহে। মেইরূপ পরমাণু ষখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পিষয় নঙে, তখন 
প্রচুরপরিমাণে পরমাণু মিপিত হইলেও তাহা অর্থাৎ পরমাখুপু্জ দৃষ্ট- 
গোচর হইতে পারে না। একটি হ্যায় আছে যে, 'শতমপাঞ্গানাং ন 
পগ্ততি'_অর্থাৎ একটি অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, তেমন এঠ অন্ধ 
একত্র হইলেও দেখিতে পায় না। কেন না, তাগাদের দৃষ্টিশ পি আই । 
এবং একের পরে একটি বিন্দু দিলে দশ হয় বটে, কিন্তু এক সখা 
তুলিয়া লইয়া শত শিন্দু দিলেও কিছুই হইবে না। কেন না, একের 
ংযোগ ভিন্ন বিন্দুর কোনও কাধ্যকারিতা থকে না। সেইরূপ মহন্ত 
সহায়ত! ভিন্ন ইন্ড্রিয়শক্তি কার্য করিতে পারে না। চক্ষা্বান্থারের পরমাণু 
দেখিবার শক্তি নাই। চক্ষুর দ্বারা যেমন একটি পরমাণু দে'থতে পাওয়া 
যায় না, নেইরূপ শত শত পরমাণু একত্র হইলেও দেখিতে পাওয়া 
যাইতে পারে না। এইজন্য অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুর অতিরিশ্, অ+২বারন্ধ 
অর্থাৎ পরমাণুদ্ারা সমারব্ধ অবয়বী অঙ্গীকৃত হহন়াছে। “এক: স্ত্ালা 
মহান্‌ ঘটঃ এই প্রত্যক্ষ অনুভব তাহার প্রমাণ। রি 

বৌদ্ধের অদৃষ্ত পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃপ্ত পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি স্বাকার 
করেন । নৈয়ায়িকেরা এই মতের প্রত্যাখান করিয়াছেন। ভাইরা 
বলেন যে, যাহ! অদৃশ্ঠ, যাহা সঙ্গম, তাহা দৃণ্ত বাদৃশ্ঠের উপাদাত এ৭* 
মহৎ হইতে পারে না। উহ! দৃশ্ত বা মহং হবার কারণ নাহ । দণ্য 
ও মহান্‌ পরমাণুপুঞ্জ অদৃপ্ত ও হগ্ম পরমাপুপুজজ হহতে বস্ত্র বলিয়া 
স্বীকৃত হইলে স্থশ্ন ও অদৃগ্ত পরমাণুপুপ্ত হইতে দৃশ্য ও স্থল পন ধু, 
পুঞ্জের উৎপত্তি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা স্ৃহছলে দ'পন 
পুগ্তের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু দৃশ্য ও স্থল বপিয়া স্বাকার "'” 
হইর্বে। কেন না, যাহা এ্রত্যেকে অদৃশ্য ও সুক্, তাহার সমষ্টি ৪ দশ্য 
ও স্থুল হইতে পারে না। ভাহা স্বীকার করিলে কিন্ত পরন1 হহতে 
বস্তস্তরের উৎ্পান্ত উভয়বাদসিদ্ধ হইতেছে । দেহ বন্ধন্তারে নাম 
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শ্তায়মতে অবরবী, বৌদ্ধমতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ, এইমাত্র গ্রাভে+ । অর্থাং 
বস্তস্তরের উৎপত্তি উভয় মতেই স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু সেই বস্বর সংজ্ঞা 
ব1! নাম লইয়া বিবাদের পর্যাবসান হইতেছে মাত্র। নৈমার্িকরা ইহাও 
বলেন যে, স্তাঁয়মতে “একো! ঘট£,--এই প্রতীতির বিষয় এবি অবয়বী, 
আর বৌদ্ধমতে অনংখ্য পরমাণু । “একো ঘট;--এই প্রতীতির বিষয়তা 
একটি পদার্থে স্বীকৃত হওয়াই সঙ্গত) অনেক পদার্থে শ্বরুত হওয়া 
অসঙ্গত ও গৌরবগ্রস্ত 

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিনপ্রকার--সামান্তলক্ষণ, জ্ঞানপক্ষণ ও 
যোগজ। সামান্তলক্ষণ অর্থাৎ যে সামান্য যাহাতে স্থিত, £ সামান্যই 
তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত'ক্ষে সন্নিকর্ষন্গরূপ হয়। এ সাম এর কোন 
একটি আশ্রয়ে চক্ষুঃসংযোশ হইলে, এ সাান্রূপসন্বদ্ধে সন্ত তদা- 
শ্রর়ের অলৌকিক চাক্ষুব প্রত্যক্ষ হইয়া থকে । কোন একটি ঘটে 
চক্ষুঃংযোগ হইলে ঘটন্বপ্ন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ ইহার উদাহরণ, জ্ঞানলক্ষণ অথাৎ জ্ঞানই সগ্রিকর্ষন্বরূপ। 
যাহার জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান তাহারই অনোঁকিক প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ- 
স্বরূপ হয়। চন্দনখণ্ডে চক্ষুঃসম্িকর্ষ হইলে 'স্রভি চন্দনম্ঃ অর্থাৎ 
স্থুগন্ধযুক্ত চন্দন-_-এস্থলে ন্তানলক্ষণ সন্িকর্ষবশতঃ সৌরভের অলৌকিক 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে । ঘোগজধন্মপ্রভাবে যোগিগন অতীত- 
অনাগত, স্ক্ম-ব্যবহিত-বি প্রকট, সব্বপ্রকার পদাথের প্রতাক্ষ করিয়া 
থাকেন। 

অন্ুমিতির করণ অন্থমান । সাধ্য, হেতু ও ব্যাপ্তির প'রচয় পূর্বে 
প্রদত্ত হইয়াছে । হেতুর অপর নাম লিঙ্গ, কেন না, তন্বার! সাধ্য 
লিঙ্গিত অথাৎ জ্ঞাত হয়। যাহাতে সাধোর অন্ুমিতি হয়, তাহার 
নাম পক্ষ। পর্বতে বহর অনুমিত হয় বলিয়া পব্ধত পক্ষ । সিদ্ধির অথাৎ 
সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব পক্ষতা। অন্ুমিতির পুর্বে পর্বতে বসুর নিশ্চয় 
হয় নাই। অতএব পব্ধতৈ পক্ষতা আছে। স্থতরাং পর্বত পক্ষ । 
সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ)নিশ্চয় থাকিলেও সিষাধরিষা কিনা সাধনের * ইচ্ছ। 
বা অনুমিৎ্সা কিনা অন্মমিতির ইচ্ছা হইলে অন্ুমিতি হইতে পারে। 
আম্মার শ্রবণ ও মননাদি মুযুক্ষুর কর্তব্য বলিয়া বেদে বিহিত হইয়াছে। 
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বেদবাঁক্য শুনিয়া আত্মার বিষয়ে যে অববোধ বা জ্ঞান হয়, তাহার নাম 
শ্রবণ । এস্বলে বেদবাক্যশ্রবণে আত্মার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হইলে 
যদিও সিদ্ধির অভাব নাই, তথাপি সিষাবয়িষ! বা অনুমিৎস। দ্বার! 
আত্মার মননরূপ অনুমান হইয়া থাকে । অনুমানের প্রণালী এইদ্রপ-_ 
প্রথমতঃ পর্বতে ধুমদর্শন হয়। ইহাকে প্রথম লিঙ্গপরামশ বলা 
যায়। লিঙ্গ হেতু, পরামর্শ তাহার জ্ঞান। পব্বতে ধূমদশন প্রপম 
লিঙ্জ্ঞান। পরক্ষণে “ধূুমো বহিব্যাপ্যঃ,__ অর্থাৎ ধুম বহির ব্যাপা, এভ- 
ৰূপ ব্যাপ্তিম্মরণ হয়। ইহাই অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির করণ। ইহ। 
দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তৎপরক্ষণে “বহিব্যাপ্যধূমবান্‌ পব্বত2' অথ?ং 
বহ্তিব্যাপা ধুম পর্বতে আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহা তৃণীয় নিঙ্গ- 
পরামর্শ । তৃতীয় লিঙ্গপরামের অপর নাম পক্ষ, 

কেবল পরামর্শশব্দ্ধারাও ইহার নির্দেশ করা হয়। ঠহগরক্ষণে 
'পর্ববতো। বহমান, এইরূপ অন্ুমিতি হইয়া থাকে । ব্যাপ্তিওান অগ্ভ- 
মিতির করণ। পরামর্শ তাহার ব্যাপার। কেন না, পরামশ ব্যাপ্রিং 
জ্ঞানজন্য অথচ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অন্ুমিতির .জনক। প্রথম লিশ- 
পরামর্শ অনুমিতির করণ হইতে পারে না। কেন না কাষ্ের 
উৎপত্তির অব্যবহিত পুর্বক্ষণে কারণের বিগ্ধমানত। না থাকিলে কামার 
উৎপত্তি হইতে পারে না। কাধ্যের উত্পভিপু অব্যবহিত পুব্বপণে 
কারণ না থাকিলেও কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে শিদারণ 
কাধ্যোৎপন্তি স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানমাঘই প্রায় দ্বিক্ষণস্থানা। 
প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীর আ্ষণে তাত 
বিনাশ হয়। প্রথম লিঙঈ্গপরামর্শের অর্থাৎ ধুষদশনের ছিগায় 
ব্যাপ্তিম্মরণ, তৃতীয় ক্ষণে তৃতায় লিঙ্গপরামশ, চঠথ ক্ষণে অন্তামত 
হইয়া থাকে । প্রথম লিঙ্গপরামশ কিন্ত ততীয় পিঙগপরামশগ্ষণে 
অর্থাৎ অন্মিতির পুর্বক্ষণে বিনষ্ট ভইয়া যায় । নে ক্ষণে দে বঙ্ 
বিন হয়, সেক্ষণে সে বস্র সন্ভা থাকে না। কার্যো২পওির 
অব্ধহিত পুর্বক্ষণে কারণের সন্তা না থাকিয়া তংপুন্বে সম্ভা থাকা 
দিনান্তরে সত্তা থাকার তুল্য । তাদৃশ সত্তা কার্যোতপন্তর কোনও 
উপকার করিতে পারে না। প্রথম লিঙ্গপরামশ বা প্রাথমিক *ম- 
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জ্ঞান অন্থুমিতির করণ বা সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও পঞ্জম্পরা হেতু 
ৰা প্রযোজক বটে। কেন না, প্রথম লিঙগপরামর্শ ব্যান্তিজ্ঞান্তনর, ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ অন্তনিতির হেতু 
বা কারণ। 

যে হেতৃবলে অন্থমিতি হইবে, প্র হেতুতে পক্ষসত্ব্র মপক্ষসত্ব ও 
বিপক্ষাসত্ব, এই তিনটি রূপ বা ধর্ম থাকা আবশ্তক। বে অধিকরণে 
সাধ্যের অন্থুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের 
নিশ্চয় আছে, তাহার নাম সপক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্োর অভাবের 
নিশ্চয় আছে, তাহার নাম বিপক্ষ । পর্বতে বহর অনুমিতিস্থলে পর্বত 
পক্ষ, মহানস সপক্ষ এবং জলহ্দ বিপক্ষ । ধুম পক্ষ-পর্ধত ও সপক্ষ- 
মহানসে আছে এবং বিপক্ষ-জলহুর্দে নাই, এইজন্ত ধমে শর রূপ- 
ত্রয় আছে। এই রূপত্রয়ের নাম গমকতৌপয়িক রূপ। গমকতা কিন! 
অন্ুমাপকত1, তাহার ওপয়িক কিন উপায়ন্বর্ূপ। ধুম “য পরম্পরা- 
সম্বন্ধে বহর অনুমিতির কারণ হয়, তাহার উপায়ভূত হইতেছে এ রূপ- 
্রয়। কারণ, হেতু পক্ষে না থাকিলে যে ঝ্ঁনুমিতি হইতে পারে না, 
তাহ! বলাই অনাবশ্তক। হেতু সপক্ষে না থাকিলেও এ হেতৃবলে অন্ধু- 
মিতি হইতে পারে না। কেন না, যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, 
সে অধিকরণে হেতু না থাকিলে এঁ হেতুতে সাধ্যের বাণপ্তিই থাকিতে 
পারে না। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে এ হেতুবলে সাধ্যের 
অনুমিতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপি থাকিলে 
এঁ হেতু সপক্ষে অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধোর নিশ্য় আছে, তাহাতে 
না| থাকিয়াই পারে না। বিপক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের 
অভাবের নিশ্চয় আছে, তাহাতে হেতু থাকিলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি 
থাকিতে পারে না। কারণ, যেখানে সাধ্যের অভাব আছে, সেখানে 
হেতু থাকিলে এঁ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। কেন না, 
যেখানে সাধ্যের অভাব থাকে, সেখানে হেতু না থাকাই হইল 
ব্যাপ্তি। স্থতরাং উক্ত রূপত্রক্ £চগমকতার উপায়ভূত, সন্দেহ 'নাই। 
উক্ত বূপত্রয় বা তাহার কোন একটি রূপ হেতুতে না থাঁকিলেই 
ত্র হেতু গমকতৌপয়িক-রূপ-শূন্ত হইবে। স্থতরাং তাহা আপাততঃ 
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হেতু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে হেতু হয় না। এইজন্য 
তাদৃশ হেতুর নাম হেত্বাভান। যাহা হেতুর স্তায় ভাসমান হত, 
প্রকৃতপক্ষে হেতু হইতে পারে না তাহাই হেত্বাভাস। ছৃষ্ট হেতুর 
নামান্তর হেত্বাভান। বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা কণাদের মতে হেত্বাতাসের 
নাম অনপদেশ। অপদ্দেশে কিনা হেতু, যাহা হেতু নত 
অথচ হেতুনদূশ, তাহাই অনপদেশ বা হেত্বাভাস। কণাদমত 
হেত্বাভান তিনপ্রকার-_-অপ্রপসিদ্ধ, অসন্ ও সন্দিপ্ধ। যে ঠেঙুর 
প্রসিদ্ধি নাই, তাহার নাম অপ্রসিদ্ধ। প্রপধিদ্ধি কিন! প্রকঈরূপে 
সিদ্ধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্রি নাই, অগব1 
ব্যাপ্তি থাকিলেও কোন কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, সে হেতু অপ্রা্সদ্ধ। 
অপ্রপিদ্ধের অপর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। ধূমবান্‌ বহুত এখানে 
ধূমের অনুমিতিবিষয়ে বহ্িরূপ হেতু অপ্রসিদ্ধ বা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। অসণ 
অর্থাৎ যে হেতু পক্ষে বা সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহাব নাম 
অনন্। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। “গোত্ববান্‌ অশ্বত্বাং --গোহ সাধা, 
অশ্বত্ব হেতু, কিংবা “অশ্বো বিষাণিত্বা--অশ্বত্ব সাধ্য, বিযাণিহ্ব অথাহ 
শৃঙ্যুক্তত্ব হেতু, এই উভয় উদাহরণেই হেতু অসন্‌ বাঁ ধিরুদ্দ। কেন ন", 
গোপিণ্ডে অশ্বত্ব নাই, অশ্বপিণ্ডে শৃঙ্গ নাই। শঙ্করঘিশ্রের মতে বিকঈী ৭ 
অপ্রপিদ্ধের অন্তর্গত। সাব্যের সহিত যে হেতুপ ব্যাশ্তি নাই, 2াপা? 
ভাঁবের সহিত ব্যাপ্তি আছে, দেই ডে বিরুদ্ধ। আ্ুতরাহ উঠা অপ. 
পিদ্ধের অন্তর্গত। ঘে হেঠ পক্ষে খিগ্ভনান থাকে না, ভাহ। আ্ন। 
ভূদে দ্রবাং ধূমা২--এখানে ধূমরূপ হেতু ইদদিপ পক্ষে খিগ্ঠমান নে, 
স্থতরাং উহ! অসন্। যে হেতুতে সাপাব্যা্থির সন্দেহ হর বা ছে ০52 
সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহমার উৎপাদন 
করে, তাহার নাম পন্দিপ্ধ। সন্দিদ্দের অপর নান অনৈকান্থেক। তেন 
না, সাধ্য ও এক অন্ত, সাধ্যাভাবও এক অন্ত। যে হেতু একটি অন্বের 
সহিত অর্থাৎ কেবল সাধ্যের সহিত বা কবল সাধ্যাভাৰের মাহত 
সম্বদ্ধ,*সে হেতু একান্তিক। যে হত একাপ্তিক নহে, অর্থাৎ সাধা ও 
সাধ্যাভাব উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, দে হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব ঠেঃ 
করিয়া গোত্ব সাধন করিতে গেলে বিধাণিত্ব-হেতু সন্দিগ্ধ বা অনৈকাগ্ঠিক। 
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কেন না, গোত্ব সাধ্য, বিষাণিত্ব হেতু । গো-পশুর যেমন 'ধবাণ অর্থাৎ 
শৃঙ্গ আছে, মহ্যাদিরও সেইরূপ শৃঙ্গ আছে। স্ৃতরাং 'বষণিত্ব-হেতু 
গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো-পশুতেঞ্জআছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত 
সম্বদ্ধ, সেইরূপ সাধ্যের অর্থাৎ গোত্বের অভাবের অধিকরণ মহিষা্দিতে 
আছে বলিয়া সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বদ্ধ। সুতরাং বিষাণিত্ব-হেতু 
অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব-হেতুদ্ধারা গোত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না, 
গোত্বের সন্দেহ হইতে পারে মাত্র । এইজন্য এ হেতু সন্দিপ্ধ। বৈশেষিক- 
মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই ছুইটিই প্রমাণ। শব্দাদি স্বতন্ত্র প্রমাণ 
নহে, উহা অনুমানের অন্থর্থত। “গৌরন্তি--অর্থাৎ গো আছে, এই 
শব্দ শুনিলে, গো-পদার্থে অস্তিত্বের অন্ুমিতি হয়। ইহা বৈশেষিক 
আচার্যাদিগের মত। প্রত্যক্ষ ধূমদ্শনে যেমন অপ্রত্যক্ষ বহ্রির অনুমিতি 
হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ শবশ্রবণে অপ্রতাক্ষ পদার্থের অন্থুমিতি হয়। 
লিঙ্গদর্শনেই হউক বা শক্শ্রবণেই হউক, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞানমাত্রই 
অন্ুমিতি। সুতরাং নৈয়ায়িকসম্মত উপমানও বৈশেষিকমতে অনুমানের 
অন্তর্গত। 
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ন্যায়দরশন মহবি-গোতম-প্রণীত। কেহ কেহ তাহাকে গৌদমন'তমই 
অভিহিত করিয়া থাকেন। গৌতম তাহার নামান্তর থাকিতে? পার, 
কিন্তু গোতম যে-তাহার নাম, তদ্দিময়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। 
দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ চাব্বাকের মুখে স্তায়দশনকভার প্রতি তাহার নাম- 
ঘটিত যে উপহাসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার প্রাতি লক্গণ্য কাল এ 
বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। শ্ভার়দশনকত্তা এবং তাহার শন 
প্রতি উপহাসপুর্বক নাস্তিকশিরোমণি চার্বাক বপিতেছেন-- 
মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শান্্বমচে মভামুনিঃ। 
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিখ তৈব সঃ ॥ 

হ্যায়দর্শনের মতে আত্যন্তিক ছুঃখধবংসই মুর্তি। এই মুর্ষিস্পাদানন 
উদ্দেশে হ্তায়দশন প্রণীত। শরীর ও ইন্দিরাপির সন্বপ্ধ থাকিলে 2.৭ের 
অত্যন্তবিনাশ অসম্ভব। কেন না, অনিষ্ট বা অনভিমত বিবয়ের সাও 
ইক্জিয়ের সম্বন্ধ হইলে দুঃখের উৎপাত ও অনুভব অনিবাষ্য । ৪ গধাঁং 
মুক্তিকালে শরীর ও ইন্দিয়ের, স্ঠিও আম্মার কোনও সদন্ধ। ৮ (কলে 
না) আত্মা শরীর ও হন্দ্রির হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাড়বেন। শণারে, 
ন্িবাদির সহিত আম্মার বিচ্ছেদ সম্পন্ন হহুলে আম্মার যেমন ডঃ *ভতে 
পারে না, সেইরূপ স্থখগ হইতে পারে না। অধিক কি, শরারা'দ সম্বন্ধ 
ভিন্ন আম্মার কোনরূপ জ্ঞান বা চেতনা হওয়াও একান্ত অসম্বব। 
কেন না, আম্মা মনের সহিত, মন ইন্দিয়ের সহিত, ইন্দিয় বিষয়েণ সংহত 
সংঘৃক্ত হইলে তবে আগ্মাতে জ্ঞানের বা চেতনার সঞ্চার বা উপ হন। 
মুক্তিকালে চক্ষুরাদি ইন্দিরের সহিত সম্বন্ধ খিচ্ছিন ৬ ওয়াতে যেমন আগার 
চাক্ষমাদি জ্ঞান হইতে পারে না, মনের সহিত ও সঙ্গন্ধ পিচ্ছিনস ইন পিয়। 
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সেইরূপ মানসিক জ্ঞানও হইতে পারে না। মনের সহিত অঙ্গার সম্বন্ধ 
মানসিক জ্ঞানের কারণ। ভিন্ন ভিন্ন মনের সহিত ভিন্ন ক্ষ্ি আম্মার 
সম্বন্ধ আছে বলিয়! ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মানসিক জ্ঞানও ভিন্ন 'উন সময়ে 
ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে । মানসিক জ্ঞান সর্ধদা সমানভাৰ হয় না, 
সুতরাং উহা কাদাচিৎক ) যাহ কাদাচিৎক* তাহ কার্য ; যাহা কাধ্য, 
অবশ্ত তাহার কারণ থাকিবে। আত্মার সহিত মনঃসংযোগ মাননজ্ঞানের 
মুখ্য কারণ। ইহা অন্বম্বব্যতিরেকপিদ্ধ বা প্রত্যক্ষগম্য, অপিচ, 
ত্বগিন্ত্িয়ের সহিত মনঃনংযোগ জ্ঞানসামান্তের কারণ ; তণ্িশ্ন কোনও 
জ্ঞান হয় না। চক্ষুরার্দি বিশেষ বিশেষ ইন্জ্রিয়ের সহিত স্নঃসংধোগ 
চাক্ষুষাদদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কারণ। ত্বগিন্দ্রি় সব্ব.দহব্যাপী। 
স্থতরাং যে ইন্ড্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হউক না কেন, হগিক্রিয়ের 
সহিত মনঃসংযোগ অপরিহাধ্য । কেন না, হগিক্রিয় দেহব্যংপা বলিয়। 
সমস্ত ইন্্রিযপ্রদেশেই ত্বগিপ্দ্রিয়ের বিগ্কমানতা রহিরাছে। এখন প্রতিপন্ন 
হইল যে, মুক্তি-অবস্থাতে হীন্দ্রি়াদির সহিত সম্ব" বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আত্মার 
কোনরূপ স্থখছুঃখ বা জ্ঞান থাকে না থাকিতে পারে না। মুত্তিকা- 
পাষাণাদি জড়পদার্থের স্তাক্স মুক্তিকালে আত্মা ও স্থখছঃখ এবং জ্ঞানাদির 
সম্পর্কপরিশুন্ত হইয়৷ পড়ে । ন্ায়দ্রশনের আিমত মুক্তির এঠ অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য কমিয়! চাব্বাক আন্তিকদ্িগকে সাম্বাধনপুব্বক উপহাসচ্ছলে 
বলিতেছেন--যে মহামুনির মতে মুক্তিকালে স্ুপছুঃখের শ্ায় জ্ঞান বা 
চেতনা পধ্যন্ত থাকিবে না, স্থতরাং মুক্তির অবস্থা এবং প্রস্তরাদিণ অবস্থার 
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, তাদৃশ মুক্ত্যবস্থার জন্য যিনি শান্তর প্রনয়ন 
করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা গোতম বলিয়া ত জানই, কিন্ক গোতম 
বলিতে যেরূপ বুঝিতে পার, তাহাকে সেইরূপই বুঝিবে। চাব্বাকের 
অভিপ্রায় এই বে, গোশব্দ ও তমপ্রত্যয়ের যোগে গোতমশব্দ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । গোশব্ের অর্থ গো-পশু, তম প্রত্যয়ের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উতকুষ্ট। 
অতএব চাব্বাকের অভিপ্রার অনুনারে গোতমশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য 
অর্থ হইতেছে শ্রেষ্ট বা উৎকৃষ্ট গো-পশু। ঘিনি জড়াবস্থারূপ ঘুক্তির জন্য 
শান্ত্র বলিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ গো-পশু বলিয়া বিবেচিত হইবারই যোগ্য। 
এতদ্বারা স্থির হইতেছে যে, অন্ততঃ শ্রীহর্ষের মতে ন্ায়দশনপ্রণেতার 
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নাম গোতম, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । তাহার আর একটি 
নাম অক্ষপাদ। তদনুসারে স্যায়দশনেরগ আর একটি নাম অক্ষপাদদশন। 
এই দর্শনে তর্কপদার্থ বিশেষরূপে নিরপিত হইয়াছে এবং এই দশনের 
যথাবদন্থশীলন করিলে তর্কশক্তির সবিশেষ সমুন্মেষ হয় বলিয়: উভাকে 
ত্কশান্ত্রও বলে। ন্যায়দশনের 'অপর নাম আব্বীক্ষিকী। এঅন্থু'শনদর অথ 
পশ্চাৎ, “ঈক্ষাঞশব্দের অর্থ দর্শন বা আলোচন। অশ্রবণের পৰ অণন্মার 
আলোচনা বা মনন “অন্বীক্ষা/শব্দের অর্থ । ন্তায়দশন বান্টায়বিগ্যা অনার 
নির্বাহ করে বলিয়া তাহার .নাম আনব্বীক্ষিকী। ভাম্যকার 41২২1নুন 
আম্বীক্ষিকী বিগ্ভাকে অতি উচ্চতম স্থানে স্থাপিত করিয়াহেন। তিনি 
বলিয়াছেন__ 
সেয়মান্বীক্ষিকী-_ 
প্রদীপঃ সব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সব্বকন্মণাম । 
আশুয়ঃ সব্বধন্মাণাং বিগ্যোদ্দেশে গ্রকীন্তিতা ॥ 

বিদ্যোদ্দেশে অর্থাৎ বিদ্যার পরিগণনাস্থলে এই আহীক্ষকী বিদ্যা সমস্ত 
বিদ্যার প্রদীপরূপে, সমস্ত কম্মের উপারব্ূপে এবং সনন্ত ধ.ন্মব মাখন 
অর্থাৎ অবলম্বনরূপে কথিত হইয়াছে । শ্লোকটিব চতুথ চরণে 1৭:21. 
গরীয়সী” এইরূপ পাঠান্তরও আছে । তাহার অর্থ--খিছ্াণ হণনাস 
আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শ্রে্ঠতর। আথবাক্ষিকীকে এহরূপ উচ্চস্থানে গ্াপন 
করিয়া ভাষ্যকার নিগ্জের হ্ুশ্মদশিতারই পরিচয় দিয়াছেন, কিপুমাত্র 
অতুযুক্তিদোষে দূষিত হন নাই। বস্থতই 'আপীক্ষিকী তাদৃশ উন 
পাইবার সম্পূর্ণ উপণুক্ত। আন্বীক্ষিকী বা হ্যারবিগ্তা- তি, জ্ঞাত ও 
পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসিত । মোক্ষবম্মে ভগনান্‌ বেদব্যাস পালনাশ্ছন 
যে, গরীয়সী আন্বীক্ষিকা অবলোকন কপিয়। মামি উদাস দরে 
সারোদ্ধার করিতেছি। নব্যন্তায়ের অহ্াদয়ে গোতমের গ্রায়দশ নেও বা 
আবহ্বীক্ষিকীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বর্তমাননময়ে বিরল হই 0 হর 
হইলেও, বাত্গ্ঞায়নের গ্রায়ভাষ্য, উদ্ভোভকরের মহ্ভাযবাছিক, বাতি) ৩২ 
মিশরের স্তায়বার্িক-তাতৎপধ্য-টীকা, উদর্নাচাম্যের ভ্যাবাঞ্ধিক- 2 তদষ্য- 
পরিশুদ্ধি, জয়ন্তভট্রের স্টানমঞ্জরী প্রহৃতি কতকগুলি উতৎ্ক্ গ্রন্থ এন ও 
বিলুপ্ত হয় নাই। ন্তান্দরশশনে সচরাচর ৫5৭টি সুত্র দেখিতে পা ফা্ু। 


রর 
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কিন্ত মতভেদে এই স্ত্রসংখ্যার কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয় । গ্ঘলবিশেষে 
ভাষ্যের অংশবিশেষ হ্ত্ররূপে এবং স্যত্র ভাষ্যের অংশবিশেষরূণ্দে বিবেচিত 
হওয়াতেই ক্ত্রসংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু সৃব্বতন্ত্স্ব তক "বাচস্পতি- 
মিশ্র-কত ন্যায়স্থটীনিবন্ধ গ্রন্থে সুত্রসংখ্যা পরিশুদ্ধরপে নিদিষ্ঠ আছে। 
বাচস্পতামশ্রের মতে ন্তায়দর্শনের স্ত্রসংখ্য] £২৮। স্যত্রগুলি « অধ্যায়ে 
এবং প্রত্যেক অধ্যায় দুই-ছুইটি আহ্িকে বিভক্ত । স্থতরাং বুঝ নাইতেছে 
যে, মহষি গোতম দশদিনে ন্তায়দর্শন রচন। করিয়াছিলেন । প্রথমাধ্যায়ের 
প্রথমাহিকে-_ প্রমাণ, প্রমেন্ব, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তক 
ও নির্ণর পদার্থের নিরূপণ । দ্বিতীয়াহিকে-_-বাদ, জল্প, বিতও1, ঠেত্বাভান ও 
ছলের নিরূপণ । দ্বিতীয়াধ্যায়ের উভয় আহিকেই প্রমাণপরীক্ষ' ; তৃতীয় 
ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয়পরীক্ষা। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাহিকে জাতি এবং 
দ্বিতীর়াহ্রিকে নিগ্রহস্থান বিশেবরূপে নিরূপিত এবং প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর 
বিস্তর বিবয়ের আলোচন। কর! হইয়াছে । স্তারদশনের প্রথম স্থ টি এই--. 

প্রনাণপ্রমেয়সংশয় প্রয়োজনদৃষ্টান্তপিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাঁদ ল্পবিতও- 
হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানানিঃশ্রেরসাধিগমঃ। 

এই সুত্রদ্ধারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গোতম যোড়শপ্দার্থবাদী । 
তাহার মতে-_ প্রমাণ, প্রম্য়ে, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, পিদ্ধান্ত, অবয়ব, 
তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্1, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্কান, এই 
ষোলটি পদার্থ । ইহাদের তত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেরস বা মুক্তি লাভ করা যায় । 
তন্মধ্যে প্রমেয়পদার্থের তত্বজ্ঞান অগ্তনিরপেক্ষরূপে নিঃশ্রের়নহেতু, প্রমাণাদি- 
পদার্থের তত্বজ্ঞান পরম্পরাসম্বন্ধে নিঃশ্রেয়সহেতু । দেহাদিতে আত্ম- 
নিশ্চয়'সমন্ত অনর্থের মূল । দেহাদিতে আত্মনিশ্চয় আছে বলিয়! স্বভাবতই 
দেহাদির অনুকূলবিষয়ে রাগ বা উৎকট অভিলাষ এবং দেহাদির প্রতিকুল- 
বিষয়ে দ্বেষ হইয়। থাকে । রাগ ও ছ্ধেব দোষ বলির। আখ্যাত। রাগ ও 
দ্বেষ থাকিলে তত্তদ্বিষয়ে প্রবৃর্তি অনিবার্য । তে বিষয়ে রাগ জন্মে, তাহার 
সংগ্রহ, এবং যে বিষয়ে ছ্বেব জন্মে, তাহার পরিহার করিবার' প্রবৃত্তি 
লোকের স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি হইলেই ধর্মমাধর্ম্মনঞ্চয় হইবে। কোন প্রবৃত্তিদ্বার। 
অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিতবিষয়ে প্রবৃততিদ্বার! ধর্মের, এবং কোন প্রবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ 
প্রতিধিদ্ধবিষয়ে প্রবৃত্তিদ্বারা অধন্দের সঞ্চয় হয়। ধর্ম[ধন্ম সথছুঃখের হেতু, 
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জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ ভিন্ন স্ুখছূখ হইতে পারে না। স্থতরাং প্রবুত্তি 
জন্মের কারণ। অর্থাৎ প্রবৃত্তিসঞ্চিত ধর্ম্াধর্ম্মের ফলভূত স্থখছুঃখচভাগের 
জন্য জন্ম বা শরীরপরিগ্রহ হইয়া থাকে । শরীরপরি গ্রহ হইলে স্ুখছুঃখের 
ভোগ সম্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ দেহাদিতে আন্স- 
বুদ্ধিই যত অনর্থের মূল। আম্মা বাস্তবিক দেহাদি নহে, দেহাদি হইচ্ত 
ভিন্ন, এইরূপ তব্জ্ঞান অর্থ[ৎ যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে “দেহই 'আ 7 এএ 
মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয়। আত্মা অবিনাশী। দেহাপ্িরন্ঠায় আম্মার বিনাশ 
হইতে পারে না। স্থতরাং দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জানাতে দেহাদির 
বিনাশ বা অনিষ্ট সম্পাদনে সমুগ্ত ব্যক্তির প্রতি যেমন দ্বেষ উপাগ্ত হয়, 
এবং তদ্দারা তাহার বিনাশ সম্পাদন করিয়া অধর্শসঞ্চয় করা হয়; আগ্ম। 
দ্েহাদি নহে, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এইরূপ তব্বজ্ঞান হইতে আর 
দেহের প্রতিকূল আচরণে সমুগ্ধত ব্যক্তির প্রতি তেমন দ্বেব হইতে পারে 
না, সুতরাং তৎ্প্রযুক্ত অধর্্মসঞ্চয়ও হয় না। যাহারা দেহকে আম্ম। 
বলিয়া জানেন, তাহার! দেহের অনিষ্টকারীকে যেরূপ দ্বেষ করিনা থাকেন, 
দেহের অনুকুল অকৃ-চন্দন-বসনাদির অনিষ্টকারীকে দ্বেষ করিলে ও সেন্ধপ 
দ্বেব করেন না। অতএব তত্বজ্ঞানদ্বার মিথ্যাজ্ঞান অপগত ৮ইলে র'গ- 
দ্বেষ অপগত হয়, রাগ-দ্বেষ অপগত হইলে তনু'লক প্রবৃত্তি এব, তজ্ঞপ্ঠ 
ধর্ম ধর্মনঞ্চয় অপগত হয়। পুর্বসঞ্চিত ধন্মাধন্ম তত্বজ্ঞানন্বার। বিনই বা 
দ্ধ হইয়! যায়। স্থৃতরাং তাহা আর পাকিতে পারে না, বা থাকলেও 
ফল অর্থাৎ স্খছ্ঃথ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। ধন্মাধন্মের অপগমে তহফপ- 
ভোগের জন্য জন্ম বা শষীরপরিগ্রহ হয় না। শরীরপরিগ্রহের অপগম 
হইলেই ছুঃখের অপগম হয়। এই হুঃখের অপগমেই নিঃশ্রেরস বা মু । 
এখন সংক্ষেপে গোতমোক্ত পদার্থগুলির পরি5য় প্রদত্ত হইতেছে। 

প্রমার করণের নাম প্রমাণ। প্রমাণ চারিপ্রকার-_ প্রত্যক্ষ,অনুমান, উপ- 
মান ও শব্ষ। প্রতি অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। পপ্রতি'শবের 
দ্বার! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ লাভ হইতেছে। এতদ্বার। 
বুঝ! ধাইতেছে যে, বিষয়সন্নিকুষ্ট ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ । বিনয়ের সহিত ভাক্ছি- 
পনের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে বিষয়ের যে যথার্থ অনুভব হয়, তাহার শাম 
প্রত্যক্ষ প্রমা। বিষয়সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় এই প্রত্যক্ষ প্রমার করণ বলিয়। প্র তাক্ষ- 
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প্রমাণ । ইন্্রিয়-- প্রত্যক্ষপ্রমাণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্ব.” _ব্যাপার, 
তজ্জন্য বিনয়গোচর যথার্থ অন্ুভপ বা শ্রতাক্ষপ্রমা-ফল। প্রত্তক্ষ প্রমার 
ফল-_হাঁন, উপাদান বা! উপেক্ষাবুদ্ধি। অর্থাৎ বিষয়টি টির জানলে 
বিষয়টি ষদি নিকৃষ্ট বা অনিইকারী বলিয়! প্রতীরমান হর, ত'৭ তদ্বিষষে 
হাঁনবুদ্ধি অর্থাৎ ইহ1 অনিঈকারী, অতএব''ইহার সংশ্ুব পাঁহ্যাগ করা 
উচিত, এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থকে । জ্ঞাতবিষয়টি উৎকৃষ্ট বা হিএকর বিয়া 
বিবেচিত হইলে তদ্দিষয়ে উপাদানবুদ্ধি অর্থাৎ ইহ উপকা-? অতএব 
ইহার সংগ্রহ করা উচিত. এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রাতবিষয়টি 
দ্বার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই হইতে পারে না বলিয়া বোধ হইন তদ্বিষয়ে 
উপেক্ষাবুদ্ধি হইয়া থাকে । 

অনু পশ্চাৎ, মান জ্ঞান । অন্ুমিতিস্থলে প্রথমতঃ লিঙ্দণন, তৎপরে 
লিঙ্গ-লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতৃ-স্বধোর সধ্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরিশেষে 
অপ্রত্যক্ষ অর্থের অর্থাৎ সাহধ।র জ্ঞান হয়। এই সাধ্যের জ্ঞান অন্ুমিতি, 
ব্যাপ্তিজ্ঞান ব! লিঙ্গ-লিঙ্গীর সন্বন্ধদশন করণ, পরামর্শ অর্থাৎ ফাধ্য-ব্যাপ্ডি- 
যুক্ত হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান ব্যাপার । লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ অথৎ ব্যাপ্ডি- 
জ্ঞান করণ বলিয়া তাহাই অন্ুনান। কেশ না, প্রথমতঃ লিঙ্গদর্শন, 
তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান ব! স্মরণ ইন! থাকে । “অন্তু পশ্চাৎ অর্থাৎ লিঙ্গ- 
দর্শনের পরে প্মানঃ কিনা জ্ঞান, ইহাই হইল অনুমান । লিঙ্গরশ:নর পরেই 
লিঙ্গ-লিঙ্গীর সন্বন্ধজ্ঞান বা বাপ্সিজ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব পঙ্গ পিঙ্গীর 
সম্বন্ধজ্ঞান ব] ব্যাপ্িজ্ঞানই অন্রমান। অন্মান প্রত্াক্ষপূর্বক। কেন না, 
লিঙ্গের প্রত্যক্ষ না হইলে লঙ্গ-পিঙ্গীর সন্বন্ধম্মরণ হইতে পাবে না। 
লিঙ্গ-লিঙ্গীর সন্বন্ধও পুক্ধে প্রত্যক্ষ হইয়াছে । কেন না, অনন্ুভ ত-বিষয়ের 
স্মরণ হইতে পারে না। যে বাক্তি মহানসে বহি ও ধমের সহচার অর্থাৎ 
সহাবস্তান প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কালে পব্বতে ধূম দুষ্ট হইলে তাহার পক্ষেই 
বহুধূমের সন্বন্ধের বা ব্যাপ্তির স্মরণ হহতে পারে, যে ব্যক্তি বহি ও ধুমের 
সামানাবিকরণ্য কখনও অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে বহি-ধূমের 
ব্যাপ্তিম্মরণ অপন্তব। ফলত: অবাবহিত ভাবেই হউক বা ব্যবহিত 
ভাবেই হউক, অনুমানের মূলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ থাকবে | অন্থমান তিন- 
প্রকার-_পুর্ববত্, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট । কারণ ও কাযোর মধ্যে 
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পূর্বেব কারণের সন্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উন্তরকাঁলে তদ্দারা কারের 
উৎপত্তি হয়। এইলন্য পুর্বশব্দের অর্থ কারণ, শেষশন্দের অথ কার্য 
অতএব যেখানে কারণদ্বারা কাফের অন্থমান হয়, তাহার নাম পৃন্দবত। 
মেঘের উন্নতিবিশেষ দেখিয়া, বুষ্টি হইবে, এই প্রকার অন্তুমান করা তইম] 
থাঁকে। এ অনুমান পুক্ববং*অন্কমান। এস্সপে কারণের দ্বারা কনর 
অনুমান হইতেছে । কেন না, মেঘের উন্নতিবিশেষ বৃষ্টির কারণ । কাকের 
দ্বারা কারণের অনুমানের নাম শেষবৎ। নদীর পরিপূর্ণ হা এবং -পাততর 
প্রথরতাবিশেষ দশনে ঘে অতীত বুঙ্গির অনুমান ভয়, তাভা েরবৃহ 
অন্ুমান। কেন না, নদীর পরিপূর্ণতা এবং শ্নোতের প্রথবৃতাবিশন এর 
কার্ধ্য। বুষ্টিজলই উহা সম্পাদন করিয়াছে । সুতরাং এখানে কাদাণশনে 
কারণের অনুমান হইতেছে। পুব্বব ও শেবাত অনুমান শন সমস্ত 
অনুমানের নাম সামান্ততোদৃই । দেশান্তরদুষ্ট বস্কর দেশান্তাণ শন এ 
বস্তর গতিপূর্বক দেখিতে পাওয়া যায় । গৃহে দুই বার্ক্তর রথ্যাতত দশন 
তাহার গতিপুর্বক, সন্দেহ নাই । আদিতাও দেশান্তরে ৮ তয় 
দেশান্তরে দৃষ্ট হয়, অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলে আদিতোর £ঠ অগ্রনান 
করা যাইতে পারে । এই অনুমান সামান্যতোদ&। কেন ন, দাহ 
দেখা গিয়াছে যে, অন্যত্র পৃষ্টের অন্ন দশনখ গতিপুপলক | তক5ফ তরু 
আদত্যের গতির অনুমান করা হভতেডে। 

পপূর্র্বব্শব্দ মহর্থ-প্রত্যয় ও গাঁতপ হার, এই উভন চালাই 
বাৎপাদিত হইতে পারে। মঃণ-প্রশায়-পক্ষে পুন্নবৎশাকের অর্থ 
পূর্বযুক্ত, পুর্বশন্দের অর্থ কারণ। কারণহক্ষ অনুমানের উ্15বণ 
প্রধশিত হইয়াছে । বাতি প্রতান্ান্থ হইল পর্দবৎশন্দের আদ পূর্ণব- 
তুল্য। তদন্থসারে প্রকারান্তরে অঠ্শানের ঠনাবপ্য ব্যাধাতি ভন হে । 
থে স্থলে সমবন্গগ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপুজ্ঞানকালে নি শিঙ্গীর বা তাবা- 
সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষ পরিদৃঞ্ট সাধশদ্বারা হণ পর্ণ 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষদশনযোগ্য পাধোর মন্থমান হয়, সে স্থলে পূ্পষ্টচেন 
তুলাঁরপ সাপের অন্থমান হয় বপিরা এ অগ্গমানের পাম পৃর্থদহ। 
মহানসে ধুম ও বহ্ির সন্ধ ণা বাপু গৃহীত হইরাছে। কাণাপ্রে 
তথাবিধ অর্থাৎ মহানসদই ধূমের হুল্য পূম দেখিনা পব্বতাদিতে হথা [বধ 
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অর্থাৎ মহানসদৃষ্ট বির তুল্য বহ্ির অনুমান হয়। এই অনুমানের নাম 
পুর্ববৎ অনুমান। অর্থাৎ যে স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধা ও সাধন 
উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধনদ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান 
পুর্ববৎ অন্ুমান। পুর্ববত-অন্মান-স্থলে প্রত্যক্ষসাধনদ্বারা প্র ত্তাক্ষযোগ্য 
সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুর্বে প্রত্যক্ষদৃষ্ট নিঘনতসম্বদ্ধ 
পদার্থদ্বয়ের একটি পদার্থ দেখিয়৷ অপর পদার্থের অনুমান হয়। পরিশেষ 
অনুমানের নাম শেষবৎ অন্রমান। একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। 
শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং শব্দ সামান্ত বা 
বিশেষাদি পদার্থ হইতেই পারে না। কেন না, সামান্তাদি পদার্থের 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই তিন পদার্থ অনিত্য 
হইয়া খাকে। শব্দও অনিত্য, অতএব শব্দ দ্রব্য, গুণ অথব! কর্ম 
পদার্থ বলিয়৷ বিবেচিত হইবে, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে । 
বিশেষরূপ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ 
হইতে পারে ন1। কারণ, উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই অনেকদ্রব্যবৃন্তি। কোনও 
উৎপন দ্রব্য একমাত্র দ্রব্যে থাকে না, অনেক দ্রব্যেই থাকে । কপাল 
ও কপালিক। এই দ্রব্যদ্য় ঘটের অধিকরণ। যে সকল তত্বদ্ধারা পট 
বা বস্ত্র প্রস্তত হইয়াছে, এ সমস্ত তন্ত পটের অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য- 
সকলের পরম্পর সংযোগে অবয়বিদ্রব্যের উতৎপপ্তি হয়। অতএব 
অবয়বদ্রব্য অবয়বিদ্রব্যের আশ্রয় ব অধিকরণ। অবয়বদ্রব্য অনেক, 
সুতরাং অবয়বিদ্রব্যও অনেকাশ্রিত বা অনেকবন্তি। উহ1 একদ্রব্যবৃস্তি 
হইতেই পারে না। শব্ধ কিন্ত একদ্রব্যবৃত্তি। আকাশ শব্দের অধিকরণ। 
আকাশ একমাত্র, অনেক নহে । জন্তদ্রব্যমাত্রহই অনেকদ্রব্যপ্ত্তি, শব্দ 
জন্য, অথচ একক্রব্যবুত্তি। এই হেতুতে, শব দ্রব্যপদার্থ হইতে পারে ন।। 
শব্দকে কন্মপদার্থ বলিয়। বিবেচনা! করাও সঙ্গত নহে । তাহার কারণ 
এই যে, কন্ম কন্মাস্তরের জনক হয় না। শব কিন্তু শব্দাস্তরের জনক 
হইয়া থাকে । অভিথাতদ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয়, দূরস্থ ব্যক্তি এ 
শব্দ শুনিতে পায় ন।। এ প্রথমোতৎপন্ন শব্ধ শব্দান্তরের উৎপত্তি করে, 
শবান্তর অপর শব্দের, অপর শব্দ অন্য শব্ধের উৎপত্তি করে। এইরূপে 
বীচিতরঙ্গের স্ায় শব্দপরম্পরার উৎপত্তি হইতে হইতে দূরস্থ শ্রোতার কর্ণ 
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গ্রদেশে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, দুরস্থ শ্রোতা সেই শব্দই শুনিতে পায়। 
নিকটস্থ ব্যক্তি তীব্র, দূরস্থ ব্যক্তি মন্দ, দূরতরস্থ ব্যঞ্ডি মন্দতর শব্দ 
শুনিয়া থাকে । সকলে এক শব শ্রবণ করিলে, তাহার তীব্র-মন্দ-ভাব 
হইতে পারে না। অতএব স্থির হইত্েছে যে, উক্ত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বাক্কি 
ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ শ্রবণ করে। পূর্্ব-পৃর্ব শব্দ পর-পর শব্দের জনক । অতএব 
শষ কর্ম নহে । কেননা, কন্মন কম্মান্তরের জনক হয় না। উক্তপ্রকারে 
শবের দ্রব্যত্ব এবং কন্মত্ব গ্রতিবিদ্ধ হইল। শবে সামান্ত্বাদির গ্রাপক্তি বা 
সম্ভাবনাই নাই। কেন না, শব্দ অনিত্য, সামান্ঠাদি নিত্য । মরা 
সম্ভাবিতের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট রহিল, শব্ধ সেই পদার্থ। এইরূপে শন্দের 
গুণত্ব স্থির হইতেছে । ইহাই শেষবৎ অন্ুমান। 

যে লিঙ্গী বা সাধ্য কোনকালে প্রত্যক্ষ হয় না, অথচ প্রত্যক্ষ 
সাধা ও সাধন অন্ুপারে সামান্ততঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে অন্গমিত হয়, তাদৃশ 
নিত্যপরোক্ষ সাধ্যের অন্থমান সামান্ততোদৃষ্ট অনুমান । কেন না, স স্থলে 
সামান্ততঃ কোন বিষয় দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্র ত্যক্ষের অযোগ্য বিষয়ের 
অনুমান হইতেছে । রূপাদির উপলব্ধি বা জ্ঞান দ্বার চক্ষুরা'দ হন্দ্িয়েরী 
অনুমান সামান্ততোদৃষ্ট অন্মান। ছিদাদিক্রিয়া পরশু-প্রভৃতি-কবণলাপা, 
পাকাদিক্রিয়। কাষ্ঠাদিরপ-করণসাধা, এইরূপ বিশেষ বিশেষ করিয়া বিশেব- 
বিশেষ-করণসাধ্য দেখিয়। কক্রিামাত্রই করণসাধ্য, এইরূপ সামান্তাকারে 
ব্যাপ্চিগ্রহণ হয়। অনন্তর রূপার্দির উপলাবও ক্রিয়া, উহাও করণসাধ্য, 
এইরূপে রূপাদির উপলান্ধর করণ অনুমিত হয়। যাহা বপান্দির 
উপলব্ধির করণরূপে অনুমিত, তাহাহ চক্ষরাি হীন্দ্রয়। ইপ্দিঘদকল 
অতীন্দ্রিয়। উহ] কোনকালেও প্রত্যক্ষ হয় না। সচরাচর পাকে 
যে সকল সংস্থানকে চক্ষুরাদি হীন্দ্রিয় বলিয়া থাকে, উহা বস্তঃ ১ক্ষু- 
রাদ্দি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্ড্রিয়ের অধিষ্ঠান বা স্তান মাত্র। প্রকারাস্তরে 
অনুমান ছুইপ্রকার-_স্বার্থ ও পরার্থ। নিজে বুঝিবার জন্ত যে অনুমান 
কর! হয়, লিঙ্গদর্শন ও ব্যাপ্তিম্মরণেই তাহা পর্যবসিত হইয়া থাকে । 
পরার্থ অনুমান অর্থাৎ অন্যকে বুঝাইবার জন্ত যে অনুমান হয়, তাহ! 
স্তায়সাধ্য। পঞ্চ-অবয়ব-যুক্ত বাক্যবিশেষের নাম ন্ভায়। অবয়বসকল 
পরে প্রদর্শিত হইবে । প্রত্যক্ষ প্রায় বর্তমানবিষয়গ্রহণেই পষাব- 
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নিত। অনুমান তেমন নহে। অনুমানের কাধ্যক্ষেত্র বর্ততীনর ভ্তাঁষ 
অতীত ও অনাগত বিষয়েও অপ্রতিহত। অর্থাৎ অন্ুম'ন বর্তমান 
বিষয়ের স্তায় অতীত ও অনাগত বিষয় গ্রহণেও সমর্থ। ধুমদশনে 
বর্তমান অগ্নির, নদীবৃদ্ধিদর্শনে অতীত বৃষ্টির, এবং মেটে 'শনতিদশনে 
অনাগত বা ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান হয়। 

প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যদ্বারা অপ্রসিদ্ধ পদার্থের সাধন “1 প্রজ্ঞা- 
পনের নাম উপমান। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান হর্থাৎ এই 
পদার্থের এই নাম, বা এই বস্থ এই শব্দের অর্থ, এতাদৃশ "্জান উপ- 
মানের ফল। উদাাহরণের পাহায্যে ইহ] বুঝিবার চেষ্টা করা ''ইতেছে। 
গবয়নামক একপ্রকার আপণ্য পশু আছে। গবযর় কিরূপ পশ, তাহ! 
নগরবাপীর অপরিজ্ঞাত । কথা প্রনঙ্গে নগরবাসীর প্রশ্নান্ুদাদ্ে আরণ্যক 
বলিল যে, গবয়-পশু দেধিতে গোপশুর ম5। কালে এ নগরবাসা 
মৃগয়াদিপ্রয়োজনে অরণ্যে গমন করিলে তার দৈবাৎ একটি গবর- 
পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতি হুইল। নগরবাসী এ অদৃষ্টপব্ৰ পশুতে 
গগো-পশুর সাদৃশ্ত দেখিতে পাইরা আরণ্যকের পৃব্ববাক্যান্ুনা-র বুঝিতে 
পারিল যে, এই অনৃষ্টপৃর্ব পশুর নাম গব্র বা এইজাতীর পশু গবয়- 
শব্দের অর্থ। এস্তলে প্রমিদ্ধ গো-পশুর সাদৃগ্যদ্ধারা অপ্র নদ্ধ গবর়- 
পশুর সাধন বাঁ প্রজ্ঞাপন হইয়াছে। কেন না, অদুষ্টপূব্ব পশুতে গোপশুর 
সাদৃশ্য দশন করিয়াই, ইহার নাম গবয় বা এইগাভীর পশু গবরশবের 
অর্থ__দ্রষ্টা ঈদৃশ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছে । প্রকৃতস্থলে অনৃষ্ঠপৃন্ব আরণ্য- 
পণ্ডতে গোসাদৃশ্তদশন-_-করণ» আরণ্যকের পাক্য বা তদথেণ ম্মরণ- 
ব্যাপার, এইঞজাতীয় পশু গবুশব্ের অর্থ, এহ স্ঞান--ফল! 

আতপ্তোপদেশের নাম শব্দপ্রমাণ। শন্দ প্রতিপাগ্-অথধ্বষ্ে যিনি 
অভ্রাপ্ত, ধাহার প্রতারণার্দিরূপ দুধিত অভিসা্ি নাই, নিজে খাহা বথার্থ 
বলিয়া জানয়াছেন, তাহা অগ্কফে বুঝানই নাহার উদ্দেশ্ত, তিশিই 
তদ্দিষয়ে আপ্ত। তাহার উপদেশ শব্দরূপ প্রমাণ । ভাম্যকার বলেন, এই 
হিসাবে খধি, আধ্য ও গ্রেচ্ছ, সকলেই আণ্ত হইতে পারেন। তিনি 
আরও বলেন যে, এই সকল প্রমাণদ্বারা দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির 
ব্যবহারনিব্বাহ হয়, তন্ন হইতে পারে না। 


শ্যায়দর্শন। ৮৫১ 


প্রমেয় দ্বাদশপ্রকার। এই প্রমেয়ের জ্ঞান অপবর্গের উপবেগী। 
আম্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবুভ্তি, দোষ, প্রেতাভাব, কপ, 
ছুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশটি প্রমেয়। আম্মা দ্রষ্টা ও ভোক্তা । ৫০1, 
দ্বেষ, প্রধত্ব, সুখ, ছঃখ ও জ্ঞান, আত্মার লিঙ্গ ব অন্রমাপক তে: 1 2 
জাতীয় বিনয়ের সন্নকর্ষণশতঃ স্থখের উপলব্ধি হইরাছিল, সেই সাহন 
বিষয় দর্শন করিলে তাহার হঠাত উচ্া হইয়া | 
অনেকার্থদশী এক বস্তরই এইরূপ ইঠা হইতে পারে । যে পৃ কোন 
জাতীয় পদার্থের নন্নিকর্ষে সুথের অনুভব করিয়াছিল, তাভারহ কা এর 
তজ্জাতীয় অপর পদার্থ দশন করিলে তাহার উপাদানবিনমু হা হত 
পারে। সুতরাং পুর্বাপরকালস্থায়ী স্থখোপলগ্দি এবং ভবসাত নাথ 
বিষয়িণী ইচ্ছার কর্তী এক পদার্থ স্বীকার করিতে হইতেছে । (নহ পানিহী 
আম্মা । উক্তরীতিক্রমে দ্বেধাদিদ্বারাও আম্মার অন্্মান করা হিতে 
পারে। আম্মার ভোগাযর়তন অর্থাৎ যাহাতে অধিষ্ঠিত ৩হঘা মাম £শাগ 
করেন, তাহাই শরীর । আত্মার ভোগপাধন ইন্দ্র । ভঙ্দ্ন পিপপণর 
স্রাণ, রসন বা রসনা, চক্ষু, ত্বকৃ ও শ্রোত্র। ইন্দসিরমকল তি হই 5 উহগন্জ। 
ভূত পাঁচপ্রকার--পৃথিবী, অপ্‌ বা জল, তে, বাধু 9 আবাশ। 
ভ্রাণেন্দড্রির পাথিব, রসনেন্দ্রির আপ্য বা জলায়, চক্ষপিশ্দিয় তৈভ স, হা শন 
বায়বীয় ও শ্রাত্রেন্দিম আকানীর়। হাপ্রয়ের পিবয়ের না অথ. এণ- 
ক্দিয়ের বিষয় গন্ধ, রসনেশ্বিয়ের বিবরন রন, চক্ষারাশয়ের বিনয় পাপ, 
ত্বগিক্িয়ের খিষয় স্পর্শ ও শ্রোত্রেন্দ্রিরের বিষয় শন । সুতরাং অথ 1৮৩ 
প্রকার। বৃদ্ধি-উপল্ধি কিনা জ্ঞান । স্মপণ, অগ্চমান ৪ নখ £:5 চর 
এবং স্থখাদি প্রত্যক্ষের করণ মন। বর্িক্সিযনক্ল ভোটিপত, নভজগ্য 
স্বস্বপ্রক্তিভূত পদার্থের অপাধারণ-প্রণ গ্রথ়ণ-মার বহিপিন্দিয়দাণা পিন 
হয়। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিরসকলের খিঘয় শিযশিত বা ব্যবগ্ভিহ মন 
অভোতিক॥। এইজন্য মন সব্ব-বিষয়। বহিরিন্দিয়ের গ্ঞায্স মনের "পন 
নিরমিত নহে। আরও এক কথা। াধঘরের সহিত উন্দিয়ের হাক 
থাঁকিলেও এককালে অনেক জ্ঞান হয়না । এশহুপ্রারাও মন অগ্গনত 
হইতে পারে । অন্থমিত হইতে.পারে যে, এমন একটি সহকারা নি হক প্র 
আছে, যাহার ন'যোগ হইলেই হন্দ্রির জ্ঞান জন্মাহতে পারে, ১৩ 
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পারে না। সেই নিমিত্বান্তরের নাম মন। প্রবৃত্তি তিনপ্রকার _ 
শরীরিক, বাচিক ও মানসিক । দানাদির শ্মাচরণরূপ শারীরিক্ক প্রবৃত্তি, 
হিতোপদেশাদিরূপ বাচিক প্রবৃন্তি এবং দয়াদিরপ মানসিক গদ্ৃত্তি ধর্ম 
বা পুণ্যের হেতু । হিংসাদ্িরূপ শারীরিক প্রবৃত্তি, অনৃতভষণাদিরূপ 
বাচিক প্রবৃত্তি এবং পরদ্রোহাদিরূপ মানসিফ প্রবৃত্তি অধর্্ম ৰা পাপের 
হেতু । প্রবৃত্তির হেতু দোষ । দোষ তিনপ্রকার__রাগ, দ্বেষ এ মোহ । 
আসক্তিলক্ষণ রাগ বা অমর্ধলক্ষণ দ্বেব না হইলে কোন বিষগ্সেই প্রবৃত্তি 
হয় না। মোহ বা মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন রাগ-দ্বেষের আবির্ভাব হয় না। ইহা 
প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সকলেরই অন্ুুভবসিদ্ধ । কাম, মৎসর, স্প্রচা, তৃষ্ণা, 
লোভ প্রভৃতি রাগপক্ষ বা রাগের অন্তর্গত(১)। ক্রোধ, ঈর্ষা, অস্য়, 
দ্রোহ, অমর্ষ প্রভৃতি দ্বেষপক্ষ বা দ্বেষের অন্তনিবিষ্ট (২)। মিথাজ্ঞান বা 
বিপর্যয়, বিচিকিৎসা বা সংশয়, মান ও প্রমাদ প্রভৃতি মোহপক্ষ বা 
মোহের প্রকারভেদ (৩)। জন্মমরণপ্রধন্ধ বা পুন:পুনঃ জন্মমপণের নাম 
প্রেতাভাব । প্রপৃব্ব ইণ্ধাতু হইতে প্রেতাশব্দ এবং ভূধাতু হইতে ভাবশব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । ইণ্ধাতুর অর্থ গতি, ভূধাতুর অর্থ উৎপত্তি । প্রকৃষ্টরূপে 
গমন কিনা মরণ। ভাব কিনা উৎপত্তি । প্রেত্যভীৰ কিনা মরণানস্তর 
উত্পত্তি। উপাত্ত-দেহাদির সহিত আত্মার সন্বন্ধবিচ্ছেদের নাম মরণ, 


(১) কাম -রতির ইচ্ছা । রতি সংযোগবিশেষ | শিজের প্রয়োজনের অভিসন্ধি না 
থাকিলেও পরের অভিপ্রেত বিষয়ের নিবারণ করিবার ইচ্ছার নাম মংসর। ধর্ট্মের 
অবিরোধে কোন বস্ত পাইবার ইচ্ছার নাম স্পৃহা । ধনাদির যেন ক্ষয় হয় না, এতাদৃশ 
ইচ্ছার নাম তৃষ্)। ধন্মবিরোধে দ্রব্য প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম লোভ । | 


৫২) নেত্রলৌহিত্যাদির হেতু দ্বেষধবিশেষের নাম ক্রোধ। ঈর্ধ্যার একটি উদাহরণ 
প্রদর্শিত হইতেছে । অবিভক্ত ধনে সকলের স্বত্ব আছে, কিন্ত এ ধন এক জনে লইলে 
অপরের যে দ্বেষ হয়, তাহার নাম ঈধ্য। । পরগুণে দ্বেষ অন্ুয়। ॥ যে দ্বেষ অনিষ্ুসম্প।দন 
করে, তাহার নাম দ্রোহ। 


চি 


(৩) অধথার্থ নিশ্চয়ের নাম মিখ্যাজ্ঞান ব৷ বিপর্যয় । অনবাস্থৃত জ্ঞান-_বিচিকিৎস। 
বা সংশয়। নিজের যে গুণ নাই, সেই গুণ আরোপ করিয়। নিজের উৎকর্ষবুদ্ধির নাম 
মান। কর্তব্যরূপে অবধারিত বিষয়ে অকর্তব্যতাবুদ্ধি এবং অকর্তব্যরূপে অবধারিত 
বিষয়ে কর্তব্যতাবুদ্ধির নাম প্রমাদ। 


ন্যায়দশন । ১৫৩ 


অভিনব-দেহাদ্ির সহিত সম্বন্ধের নাম উৎপত্তি বা জন্ম। দোষ ও 
প্রবুত্তিজনিত অর্থ অর্থাৎ সুখছঃখের অনুভব ফল। দোষ ও প্রবুক্তিবশত: 
সদসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠিত সতকম্মের ফলস্বরূপ সুখের, 
এবং অসতকন্মের ফলম্বরূপ হুঃখের অনুভব হইয়। থাকে । লোক যে 
কিছু কর্মের অনুষ্ঠান বা আগ্টরণ করে, তন্দবারা স্থখের বা ছঃখের অনুভব 
করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই । অতএব সুখছুঃখান্থভব ফল, ততিনন ধলাপ্তৰ 
নাই । হুঃখ বাধনালক্ষণ । বাধনা কিনা পীড়া বা তাপ। শরীরে'ন্্য়া্দ 
হঃখসাধন, স্থখও ছুঃখানুষক্ত অর্থাৎ সুখের সহিত ছুঃখের এক প্রকার নিয়ত 
সশ্বন্ধ বলিয়া, শরীর-ইন্দ্রিয়াদ্দি এবং স্থখ গৌণরূপে দুঃখ বলিয়া পরিগণিত | 
হ্ুঃখ সকলেরই অন্ুভবসিদ্ধ। হুঃখের অত্যন্তবিনাশ অপবর্ণ। 
অনবধারণ জ্ঞানের নাম সংশয় । সাধারণধম্মজ্ঞান, অপাধারণধন্মঙ্ঞাান, 
বিপ্রতিপত্তি, উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি__-এই পাঁচটি সংশয়ের কারণ। শ্তব্রাং 
কারণভেদে সংশয় পাঁচপ্রকার। বিশে ধন্মের অর্থাৎ যে সকল ধনম্মের 
সংশয় হয়, তাহাদের স্মরণ সমস্ত সংশয়ের সাধারণ কারণ । বিশেষ ধশ্মের 
স্মরণ না হইলে কোনও সংশয় হইতে পারে না। সংশয়ের উপাহবূণ 
প্রদর্শিত হইতেছে। দূর হইতে উদ্ধ বা উচ্চ কোন পদার্থ দুষ্ট হলে, 
হ্হাস্থাণু কি মনুষ্য, এবং চাকৃচিক্যশালী পদার্থ দৃষ্ট হইলে, 'ইহা? ৭9, 
কি রজত, ইত্যাকার সংশর হইয়া থাকে । পুর্বোদাইরণে উদ্ধত বা ডচ্চহ 
স্থাণু ও মন্ুষ্মের এবং দ্বিতীর উদ্াহরণে চাকৃচিক্য শুক্তি ও রজতের সাধারণ 
ধন্ম । উদাহরণদ্ধয়ে যথাক্রমে স্থাণুত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং শুক্তিত্ব ও রজতমহ্বরূপ 
বিশেষধন্মের স্মরণসহকারে উক্ত সাধারণধন্মজ্ঞান সংশয় উত্পাদন কর 
তেছে। সাধারণ ধর্মের অর্থাৎ উদ্ধত্ব ও চাকৃচিক্যের জ্ঞান হইলেও স্থাণুস্ব 
ও মনুষ্যত্ব এবং শুক্তিত্ব ও রজতত্বরূপ বিশেবধন্মের স্মরণ না হইলে রূপ 
ংশয়ের উৎপত্তি একান্তই অসম্ভব । সন্দিহামান ধনম্ম অর্থাৎ যে-সকল- 
ধন্মপ্রকারে সংশয় হয়, তাহার জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে তাহার সংশয় 
হইতে পারে? এই সন্দিহামান ধশ্বের অপর নাম কোটি । ইছ। স্থাণু ক 
মনুষ্য ইহ। দ্বিকোটিক সংশয় । সিদ্ধ হইতেছে যে, সন্দিহামান কোটির 
স্মরণসহকারে সাধারণাদি-ধন্মের জ্ঞান সংশয়ের কারণ। 
শব্দ নিত্য কি অনিত্য, এই মংশয় অপাধারণধর্ধমজ্ঞানজন্ত | শব্দের ধন্ম 
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শব্দত্ব। নিত্যরূপে পরিজ্ঞাত আকাশাদিপদার্থে এবং অনিত্যূপে 
পরিজ্ঞাত থটাদিপদার্থে শব্ত্ব থাকে না, এইজন্ত শবত্ব অ7ারণ ধর্মম। 
উদ্ধত্বধন্ম যেমন স্থাণু ও মনুষ্য উভয়ের সাধারণ ধর্ম, শ"ল্রন্ম তদ্রপ 
নিত্য ও অনিত্যের সাধারণ ধর্ম নহে, প্রত্যুত নিত্য ও অন্ত এ উভয় 
হইতে ব্যাবৃত্ত । অর্থাৎ পরিজ্ঞাত নিত্য ও নিত্য কোন পদাংর্থই শব্দত 
নাই। অথচ পদার্থমাত্রই হফ নিত্য, না হয় অনিত্য, ইঙান কোনও 
এক প্রকারের অন্তর্গত হইবে । নিত্য বা অনিত্য ভিন ভতীয়শ্রেণীর 
পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং শর্ধ নিত্য কি অনিত্য, এহ রূপ সংশম় 
উপস্থিত হয়। নিত্য ও অনিত্য, এই কোটিছয়ের স্মরণসহকাঁ,র অসাধারণ 
অর্থাৎ নিত্যানিত্যব্যাবৃত্ত শন্দত্বধন্মের জ্ঞান উক্ত সন্দেহের ক'রণ। 
বিপ্রতিপত্তিও সংশয়ের কারণ । বিপ্রতিপন্তি কিনা এক “ব্ষয়ে এক 
সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্মন্বয়ের ব। বস্তদ্ধয়ের জ্ঞান। বি--বিকদ্ধ, গ্রাতি- 
পর্তি-জ্ঞান। কোন দাশ-নক বলেন, সংঘাতের অতিরিক্ত আম্মা আছে। 
কোন দাশশনিক বলেন, সংঘাতের অতিরিক্ত আত্মা নাই । ইহ] বিপ্রতি- 
পর্তি। কারণ, এক সময়ে এক পদার্থে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব থাকিতে 
পারে না বলিয়! অস্তিত্ব ও নান্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্ম । দাশনিকদিগের 
মতভেদ দর্শন করিয়া, বস্তগত্যা সংঘাতের অতিরিক্ত আতঙ্1] আছে কি 
না, লোকের, এইরূপ সংশঘ্স উপস্থিত হইয়! থাকে । 
উপলব্ধি --জ্ঞীন। বে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহা সঙ অর্থাৎ 
বিদ্যমান, বা অসৎ অর্থাৎ অবিগ্কমানও হইতে পারে। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, জলাশয়ে বিগ্কমান জলের এবং মরীচিকাতে অধিদ্ধমান জলের 
উপলব্ধি হইয়। থাকে । স্থতরাং উপলভ্যমান বিনয়টি অর্থাৎ যাহার উপলব্ধি 
হইতেছে, তাহ বস্তগত্যা সং অথবা অনৎ, এইরূপ সংশয় হওয়া বিচিত্র 
নহে। উপলন্ধিই উক্ত সংশয়ের কারণ। উপলব্ধির ম্যায় অন্ুপলন্ধিও 
ংশয়ের কারণ। কেন না, আবিগ্যমান বস্তর হ্যায় অবস্থা বা সময়বিশেষে 
বিদ্ভমান বস্তরও উপলব্ধি হয় না। অতএব অন্ুপলভ্যমান বস্থ সৎ অথব 
অসৎ, এইরূপ সংশয় হইতে পারে। মন্দান্ধকারে কোন ক্ষুদ্রবস্ত অনুদ্পন্ধান 
করিয়া না পাইলে, এই বস্তটি এখানে আছে, অন্ধকারে দেখিতে পাওয়া 
গেল না, অথবা ইহা এখানে নাই -মন্তপন্ধাতার মন্তঃকরণে এইরূপ 


ন্যায়দশন। | ১?৫ 


সন্দেহ বা সংশয় হইয়া থাকে । আলোকের সাঁহাধ্ো এ সন্দেহ অপনরন 
করিয়া একতর অবধারণ করা হয়। 

যহ্ুদ্দেশে লোকের প্ররৃন্তি হয়, তাহার নাম প্রয়োজন । লেকে হে; 
কিছু কাধ্যের অনুষ্ঠান করে, সুখপ্রাপ্তি বা দ্ুঃখপরিহার তাহার ১ম 
লক্ষ্য। অতএব স্থথ ও দ্ঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। তগ্িন্ন সমস্ত “গান 
প্রয়োজন বলিয়া! পরিগণিত । 

যাহাদের স্বাভাবিক বা শিক্ষাজন্য বুদ্ধির উত্কর্ষ নাই, চলি *ভাষায় 
যাহাদিগকে সাধারণ লোক বলা হয়, তাহারা লৌকিক । ঘাঁঠ এ হিং 
পরীত অর্থাৎ স্বভাবতঃ বা শিক্ষাদ্ধারা ধাহাদের বুদ্ধি উত্ণণ পাপ 
হইয়াছে, বাঁহারা তককান্রসারে প্রমাণদারা অর্থ পরীক্ষা করি" সক্ষম, 
তাহারা পরীক্ষক। যে বিষয়ে লৌকিক ও পরীক্ষক'দগের -'দপ'ম্য 
আছে অর্থাৎ যে বিষয়টি লৌকিকের! যেরূপ বুঝে, পরীক্ষক দনইপ 
বুঝিয়া থাকেন__ধে বিষয়ে লৌকিক ও পরীক্ষকদিগের মতঙ্েব হয না, 
তাহার নাম দৃষ্টান্ত | দৃষ্টান্ত ছুইপ্রকার--সাধন্মাদষ্রান্ত ও বৈদম্মাত ছা 

অভ্যপগম কিনা স্বীকার অর্থাৎ নশিশ্চন্ন। অর্থের অক্লাপগ্ পা অব্াপ- 


গম্যমান অর্থের নাম সিদ্ধান্ত । সিদ্ধান্ত চারিগ্রাকার সব চন্বঘটিন%, পাঠ. 
তন্ত্র সিদ্ধান্ত, অধিকরণ পিদ্ধান্ত ও মভ্াপগম সিদ্ধাগ্। তন্ব _শান্ত। লখ!ন্ব নগ 
এবং সব্ধশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের শাম সব্বতন্ব সিদন্ত। ০ক্ণাদি 
ইন্দ্রিয়, রূপাি ইশ্ডিয়ার্থ, প্রমাণদ্ারা অর্থগ্রহণ, এ সমস্ত সব্ব তন্ব সি %। 
যে সিদ্ধান্ত সমাননতন্বসিদ্ধ, পরতন্বমিদ্ নে, অথবা ঘে সিঞান্থ অশাঙ্- 
মাত্রপসিদ্ধ, তাদশ সিদ্ধান্তের নাম প্রতিতন্ব সিদ্ধান্ত । অনতের উত৪ 
নাই, সতের বিনাশ নাই, আত্মার কোনও গুণ নাই,_-সাংথাছিগল এই 
সকল সিদ্ধান্ত প্রতিতন্্র সিদ্ধান্ত । কেন না, উঠ সমানতন্ব-পা হগপপশন- 
সিদ্ধ, পরতন্ত্র শ্যায়াদিদশন-পিদ্ধ নছে। অপ বস্তুর উতৎপন্তি হয়, উৎপন্ন 
বস্তর বিনাশ হয়, আত্মার কতগুলি গুণ 'আছে-এই সকল নৈয়ারিক দশের 
প্রতিত্ব সিদ্ধান্ত। কেন না, উঠ সমান তন্ব-বৈশেষিকদশন-পিদি, পর লু 
সাংখ্যাদিদর্শন-পিদ্ধ নহে। ঘে ভথের সিদ্ধি হইলে আনবঙ্গিকজ:প পর 
অর্থও নিদ্ধ হয়, অর্থাৎ নে অর্থ'গদ্ধি ভিন্ন যে অর্থ সিক্গ ৬য় না, হাহা 
নাম অনিকরণ পিদ্ধান্ত। দশনে।ন্দয় ও স্পশনেন্দ্রিয় দ্বারা এক প্দণ্থের 
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গ্রহণ হইয়! থাকে। যাহা আমি পূর্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাই এ্রথন স্পর্শ 
করিতেছি । এইরূপ শত শত অনুভব সব্বলোকসিদ্ধ। এতদার! প্রমাণ 
হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় আত্ম! নহে, আত্ম! ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ । ইন্দ্রিয় 
আত্ম হইলে এক আত্মার দর্শন ও স্পর্শন অসম্ভব। কেন না, দর্শন চক্ষু- 
রিগ্থিয়াধ্য, স্পর্শন ত্বগিক্ট্রিয়সাধ্য । চক্ষুরিক্দ্িয়ের স্পর্শনক্ষফতা নাই, 
ত্বগিক্ত্রিয়ের দর্শনক্ষমতা নাই। তবেই পিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষরিক্রিয়ও 
আত্মা নহে, ত্বগিন্দড্রিয়ও আত্মা নহে। চক্ষুরিক্রিয়দারা দশ:নর এবং 
ত্বগিন্দ্িযদ্ধার। স্পর্শনের কর্তী আগ্মা চক্ষুরিত্দ্রিয় ও ত্বগিক্র্িয় হতে ভিন্ন 
পদার্থ। ইহা সিদ্ধ হওয়াতে আনুষঙ্গিকরূপে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, 
চক্ষু ও ত্বগাদ্দি ইন্দ্রিয় এক নহে, নানা । ইন্দ্রিরমকল নিয়তবিষয়, ইন্দ্রিয়- 
সকল জ্ঞাতা নহে, জ্ঞাতাৰ জ্ঞানের সাধন, দর্শনাদি জ্ঞান হইতেছে 
বলিয়াই তত্তৎ জ্ঞানের সাপন ইন্দ্রিয়লকল অন্তমেয়, এবং গন্ধাপি গুণের 
অধিকরণ দ্রব্য গন্ধাদিগুণমাত্র নহে-_গন্ধাদি গুণ হইতে অতিরিক্ক বা ভিন্ন 
পদার্থ । 

প্রতিবাদী যাহা বলিল, তাহ সঙ্গত বা অসঙ্গত, ইহার বিচার ন! 
করিয়াই তাহ। স্বীকার করিয়া লইয়! প্র বিনয়নংক্রান্ত কেন বিশেষ 
ধন্মাদির বিচার করার নাম অভ্যপগম পিদ্ধানস্ত। অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অযুক্তিই হউক, তাহা মানিয়া-লইয়! 
প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভি প্রায়ে তদগত বিশেষের 
পরীক্ষাই অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত । একটি উদাহরণ দে ওয়! বাইতেছে । মীমাংসক- 
মতে শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিতা। নৈয়ায়িকমতে শবা গুণপদার্থ ও অনিত্য। 
বিচারমুখে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্াত্ব মানিয়ালহয়। 'তাহার নিতাত্ব ও 
অনিত্যত্বের পরীক্ষা করিতে প্রবুন্ত হন। নৈরায়িক গর্বের সহিত বলেন যে, 
হৌক শব্দ দ্রব্য, উহা নিত্য কি অনিত্য । এই খিচারে শব্দের অনিত্যত্ব 
সংস্থাপন করিয়। নৈয়ায়িক প্রকারান্তরে মীমাংসককে পরাস্ত করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার বলেন, নিজের অতিশয় বুদ্ধিমন্তা প্রখ্যাপনের জন্য" এবং 
প্রতিবাদীর বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের জন্ত অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের 
অবতারণ! হইয়া থাকে । কারণ, তুমি যাহা! বলিলে, তাহাই মানিয়! 
লইলাম, কিন্তু তথাপি ০তামার মত টিকিতে পারিতেছে না, কেন না, 
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তাহাতেও অন্ত প্রকার দোষ অনিবার্য হইয়া উঠে। অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত- 
বাদী প্রকারান্তরে এইরূপে প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞ! ও নিজের বুদ্ধিমত্তা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। | 

যে শব্ধলমূহ বা বাক্যপমূহ অন্ুপারে সাধনীয় অর্থের কিনা সাধোর 
সিদ্ধি অর্থাৎ অনুমিতি পঞ্ধিসমান্ত হয়, তাহার নাম ন্তায়। ন্যায়ের 
একদেশ অবয়ব। অবয়ব পীচপ্রকার-__ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন। সাধনীয়-ধশ্বধুক্ত-রূপে ধন্মীর শিদ্দেশ প্রতিজ্ঞা । যদ্দার] 
সাধ্যের সাধন হইতে পারে, তাহার নাম হেতু । হেতু ছুইপ্রকার পাধম্মা- 
হেতু ধ| অনয়ী হেতু এবং বৈধন্থ্যহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু । উপাহরূণের 
সমান ধন্দম অনুসারে যে হেতু সাধোর সাধন অর্থাৎ সাবের সন্ধি 
কিনা অনুমিতি সম্পাদন করে, তাহার নাম সাধন্ম্যহেহঠ ৭ অনয়ী 
হেতু । যে হেতু উদ্াাহরণের বিপরীত ধম্ম অনুসারে নাবোব সাধক 
হয়, তাহার নাম বৈধন্্াহেতু বা ব্যতিরেকী হেতু । উদাহবণ কিনা 
ৃষ্টান্ত। তাহাও সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্য ভেদে দুই পকার--সাধন্মাপক্ত 
উদ্দাহরণস্থলে, “তথা” এইরূপে, এবং বৈধন্মাযুক্ত উদ্দাহরণস্থাল, “ন 
তথ” এইরূপে, পক্ষে সাধোর উপসংহারের নাম উপনয়। হেতুকখন- 
পূর্বক প্রতিজ্ঞার পুনঃকথন নিগমন। উদাহরণের সাহায্যে অনগব- 
গুলির স্বরূপ বুঝিবাঁর চেষ্টা করা যাউক। “মনিত্যঃ শ্ধঃ অর্থাৎ শব্দ 
অনিত্য-_ইহ। প্রতিজ্ঞা । এস্থলে শব্দ ধন্মী, মনিতাত্ব ধর্ম এস, তাহা 
সাপনীয় বা সাধ্য। সাধনীয় ধন্ম অনিত্যত্ব, তদযুক্তরূপে শবারূপ পন্মীর 
নির্দেশ হইয়াছে । অতএব, অনিতা; শব? হহ] প্রতিজ্ঞা । ি২পান্ত- 
ধর্ম কত্বাৎ, অর্থাৎ যেহেতু শব্দে উৎপন্তিরূপ ধন্ম আছে। ইহা হেতু। 
“উৎপত্তিধর্্মকং স্থাল্যাদি দ্রব্যমনিতাং দৃ্টীন? অর্থাৎ উৎপঞ্ধিধশ্মক কিনা 
যাহার উৎপত্তি আছে, তথাবিধ স্তালী প্রক্তাত দ্রব্য অনিতা দেখা 
গিয়াছে । ইহা সাধন্ম্যঘুক্ত উদ্াহরণ। “অন্ুৎপন্ভিধন্মকষাকআ্সাদি দব্যং 
নিত্যং' দৃষ্টম্” অর্থাৎ অন্ুৎপন্তিধর্শক কিনা যাহার উৎপান্তি নাই, তাদুশ 
আগ্মাদি দ্রবা নিত্য দেখা গিয়াছে । ইহা নৈধন্মাযুক্ত উদাহরণ । “তথা 
শব্দ উতপত্তিধর্্কঃ, অর্থাৎ স্থাল্যা্দি অনিত্যদ্রবোর ভ্ভায় শবও 
উৎপত্তিধন্্নক কিনা স্থাল্যাদির ন্যায় শব্দের উৎপন্তি আছে: ইহ! 
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সাধশ্্যযুক্ত উদ্াহরণপক্ষে উপনয়। “ন চ তথা শব্দঃঃ অথ'ং আত্ম।দি 
নিত্যদ্রব্যের ভ্তাষ শব্দ অনুৎপত্তিধন্মক নহে। ইহা বৈধন্ম্যংভ্ত উদ্া- 
হরণপক্ষে উপনয়। “তম্মাছুৎপত্ভিধন্মকত্বাদনিতাঃ শব্দঃ, অগ্চাৎ অত- 
এব উতৎপত্তিবূপ ধর্ম আছে বলিয়া শব্দ অনিত্য, ইহা নিগমন : প্রতিজ্ঞা- 
দ্বারা ধর্মী অর্থাৎ পক্ষের স'হত ধর্ম অর্থাৎ লাধ্যের সম্বন্ধ নির্নদশ করা 
হয়। উদ্বাহরণস্থিত ধন্মেব সমান বা বিপরীত ধান্মের সাধক হপ্রদর্শন 
হেতুর কার্য । উদাহরণদার! সাধকধরন্ম ও সাধ্যধর্্মের সামসাধনভাব 
প্রদর্শিত হয়। সাধকধন্ম ও সাধ্যধর্মের প্রকৃত ধন্মীতে সামান'ধিকরণ্য 
অথাৎ অবস্থিতির প্রদর্শন করা উপনয়ের কার্যা। প্রতিজ্ঞা, “১ ত, উদ্বা- 
হরণ ও উপনয় দ্বারা যাহা সমর্থিত হইল, নিগমনদ্বারা তাছার বিপ- 
রীত প্রসঙ্গের নিরাস করা হয়। হেতু এবং উদাহরণ পরিশ্থদী হইলে 
অনুমানের কোনও দোষ হইতে পারে না। কৌদ্ধমতে উদাহরণ ও 
উপনয়--এই ছুইটিমাত্র অপয়ব! ইউরোপীয় নৈর়্ারিক এব ভারতীয় 
বৈদ্ান্তিক তিনটিমাত্র অবয়ব মানেন। ইউরো'পীয়মতে এবং “খদান্তিক- 
মতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবরব অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে । বৈদান্তিকমতে পক্ষান্তরে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনের পরি- 
বর্তে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ, এই তিনটি অধয়বও স্বীকৃত হইয়াছে। 
প্রাচীন নৈয়াম্মিকেরা দশটি অবন্ব মানিতেন। বাহুল্যভয়ে তাহ] 
প্রদর্শিত হইল না। 

যে বিষয়ের তত্ত্ব অর্থাৎ যাথার্থা জানা যাইতেছে না, সেই বিবয়ে 
তত্বজ্ঞানের জন্ত কারণের উপপঞ্তি অনুনারে একতর পক্ষের উহ অর্থাৎ 
অভ্যনুজ্ঞা বা সম্ভাবনার নাম তক। যেবিনষের তত্ব জান যাইতেছে 
না, তাহার তত্ব জানিবার ইচ্ছা হওয়। লোকের স্বাভাবিক । তত্ব জানি- 
বার ইচ্ছা হইলেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধন্মদ্বয়ের আলোচনা হয়। অর্থাৎ 
ইহ! এইপ্রকীর কি এইপ্রকার নহে-- এইরূপ সন্দেহ উপাস্থত হয়। 
সন্দিহামান ধন্মন্বয়ের মধ্যে যে ধশ্মের কারণের উপপত্তিবোধ হয়, তাহার 
অনুজ্ঞ। বা সম্ভাবন। হইয়া থাকে । অর্থাৎ ইহা এইরূপ হইতে পারে, 
এতাদৃশ সম্ভাবনা বা অন্ুজ্ঞা হইয়া থাকে। এই সম্ভাবনাই তক। 
একটি উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে। জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মার তত্ব জানি- 
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বার ইচ্ছ। হইলে প্রথমতঃ আন্মা উতৎপন্তিধন্মক কি অনুপ ওঙ্গক 
এইরূপ সংশয় উপস্থিত হর । পরে কারণের উপপঞ্তি অন্ুনারে বক্ষ মণ- 
ললপে তর্কের অবতারণা হয়। আম্মা অন্ুুৎপন্ভিধম্মক হহলে বদশান 
জন্মের পুর্বে আত্মা ছিল, সুতরাং তাহার দেহান্তরও *ছন- প্র 
দেহান্তক্দে অবশ্য কন্মও আ্বাচরিত হইয়াছিল। মুুতরাং আগা অঞ্হ- 
পন্ভিধন্মক হইলে পূর্ববাচরিত কনম্মের ফলভোগার্থ আত্মার বলমান দহ- 
পরিগ্রহ, পুব্বকৃত কম্মের ফলোপভোগ এবং একহ আম্মার শানাপেহ- 
স্বন্ধ হইতে পারে । এবং তন্বজ্ঞানের অভ্যাসদ্বারা শরারাদর আতহ্য- 
তিক বিয়োগও সম্ভবপর । এইরূপে আম্মা অন্ুংপ্ডিরম্মক ভইন, হাঙগার 
সার ও অপবর্গ, উভয়ই হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আরা উংশান্ত- 
ধর্মক হইলে, তাহার সংসার বা অপবর্গ, কিছুই হতে পারে দা কন 
না, আত্মা উৎ্পত্তিধম্মক হইলে বলিতে হহাবে থে, আহন। উিৎপনু 
দেহাদির সহিত অভিনব উতপন্ন আম্মার সম্বর্থ হন। ইহ] « অখার 
পূর্বাচরিত কর্দের ফল নহে। কারণ, পুব্বে আন্ম'ই ছি না গুথ- 
ছঃখাদির কারণ কন্ম, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণ ভিন্ন কাযা এপি 
অসম্ভব। অতএব আক্মা উত্পর্ভিধম্মক হহালে তাহার ১মান হতে 
পারে না। কেন না, পুরব্বাচরিত কম্ম [ভিন্ন অভিনব-দে€সন্গগা 'নবগ্ধন 
স্থথখছুঃখভোগ হওয়া অসন্তব। এব" শরীরের সঠিঠশ উপ আমা 
শরীরের সহিত বিনষ্ট হইবে, স্থতরাং আগ্না উতপা্িধন্মক তলে হার 
অপবর্গও হইতে পারে না। অতএব আগ্না উতপাওধন্মক নঙে, হহাই 
সভবপর। 
নব্য নৈয়ার়িকেরা, বলেন, আপওবিশেবের নাম তক। স্মবাহ থে 
ধন্দ্ীতে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের 'অভাবনিশ্চয় আছে, সেই ধন্মীতে বাপ্যের 
আহাধ্য আরোপ অর্থাৎ ব্যাপা তথার থাকিতে পারে মা) এপ নিএ্চয়- 
সত্বেও ইচ্ছাপুৰ্বক ব্যাপ্যের আরোপ করিয়া, তন্িবন্ধন ব্যাপকের শাহাশা, 
রোপ*অর্থাৎ ইচ্ছাপুব্বক আরোপহ ৩ক। 'পূমবান্‌ হাহ বাই মান হাহ 
অর্থাৎ জলত্রদ যদি ধূমবান্‌ হইত পারে, তবে বাহুমান্ও হহতে পারে, 
ইত্যাদি আপত্তিই তক । এখানে ধূম বাপ্য, বহি খ্যাপক | জলহদে পূমের 
এবং বহর অভাবের নিশ্চয় আছে। অথচ ইচ্ছাপুব্বক তাহাতে পূমর 
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আরোপ করিয়া তন্লিবন্ধন বহর আহার্ষ্য আরোপ কর হইগ্লেছে। তর্ক 
স্বয়ং প্রমাণ নহে, প্রমাণের অনুগ্রাহক অর্থাৎ সহকারী । 

পরপক্ষদূষণ ও স্বপন্ষস্থাপন দ্বারা অর্থের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ের 
নাম নির্ণয়। স্থলবিশেষে সংশয়পুর্বক এবং স্থলবিশেষে সংশয় ব্যহিরেকেও 
নির্ণয় হইয়া থাকে । নির্ণয় প্রদাণ ও তর্কের ফল। 

তত্বনির্ণর বা বিজয় অর্থাৎ পরপরাজয় উদ্দেশে ন্তায়ান্থগ্ভ বচন- 
পরম্পরার নাম কথা। কথ তিনপ্রকার--বাদ, জন্ন ও বিতগ্11 
পরপরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে “য কথ! 
প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম বাদ। বাদকথাতে বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েরই তত্বনির্ঁয়ের দিকেই লক্ষ্য থাকে, স্থতরাং এক পক্ষ অপর পক্ষের 
নানতাদি ধর্তব্য করেন না। বাদকথাতে প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা স্বপক্ষস্থাপন 
এবং পরপক্ষদূষণ করা হয়। গশিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয় না এবং 
বাদকথ। পঞ্চাবয়বযুক্ত হইয়া থাকে । ফলতঃ বাতরাগ অর্থাৎ নিজের 
জয় ব৷ প্রতিপক্ষের পরাজন্নবিষয়ে অভিলাষশ্ৃষ্ ব্যক্তির কথাই বাদ। 
তত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের 
জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথ প্রবর্তিত হয়, তথাবিধ বিজিগীষু অর্থাং জয়েচ্ছু 
ব্যক্তির কথার নাম জল্প। জন্নে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষ- 
স্থাপন ও পরপক্ষপ্রতিষেধ করিয়। থাকে । নিজের কোনও পক্ষ নিদদেশ 
না করিয়া কেবল পরপক্ষথগুনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার প্রবর্তন। 
করে, তাহার নাম বিতও। | 

জল্ন ও বিতগ্াতে প্রতিপক্ষের পরাজয়ার্থ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদে কিন্তু তাহ পার] যায় না। তন্বনির্ণয়ের 
জন্য হেত্বাভাস এবং আরও দুইএকটি নিগ্রহস্থানের উদ্ভাৰন করা 
যাইতে পারে মাত্র । যাহার! তত্বনির্ণয় বা বিজয়ের অভিলাধী, সর্বজন- 
সিদ্ধ অন্থুভবের অপলাপ করে না, শ্রবণার্দিপটু, কথার উপযুক্ত বাপারে 
কিন! উক্তিপ্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে সমর্থ, অথচ কলহকারী নহে, তাহারাই 
কথার অধিকারী । যাহার! তত্ববুভূৎ্স্থ, প্রকৃত কথা বলে, প্রতিভাশালী, 
যুক্তিসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করে, অথচ প্রতারক নহে এবং প্রতিপক্ষের 
তিরস্কার করে না, তাহারাই বাদকথায় অধিকারী । বাদকথাতে সভার 
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অপেক্ষা নাই  জল্প'ও বিতগ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে। যে জনতার 
মধ্যে রাজ! বা! কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কে'নও ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিগণ মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভ1। 

কথ। বা শাস্ত্রীয়বিচারের প্রণালী এইরূপ । প্রথমতঃ বাদী প্রমাপো- 
পন্তাসপূর্বক দ্বপক্ষস্থাপন করিয়া তাহাতে সম্তাব্যমান দোষের নিরাস 
করিবে। প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানাদিনিরাসের জন্ত অথাং তিন 
বাদীর কথ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ইহ প্রকাশের জণ্ত, বাদার 
মতের অন্বাদ করিয়া দোষপ্রদর্শনপুর্বক তাহার খণ্ডন এবং প্রনাণো- 
পন্তাসপুর্বক স্বমতস্থাপন করিবে । তৎপরে বাদী, প্রতিবাদীর কথা গুণলর 
অনুবাদ করিয়া স্বপক্ষে প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষগুলির উদ্ধারপুববক প্রা ত- 
বাদীর স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবে । এই প্রণালী অনুনারে খাদী ও 
প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে (দানের 
উদ্ধার বা পরমতে দৌষ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পবাজিত 
হইবেন। বিচারকালে যিনি এই বীতির উল্লজ্বন করেন, অথবা অনবসরে 
বা অবথাকালে অর্থাৎ যে সময়ে পরপক্ষে দোষপ্রদশন কারঠে হয়, 
তদন্সময়ে দোষপ্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থ।ৎ পর'নেশ হন । 
ঈদৃশ বিচারপ্রণালী যে সব্বথা সমীচীন, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এই 
বিচারপ্রণালীর তুলনায় বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিডার হ৭9গোল 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নেতা থাকলে বন্ধমানকালের আরঁ্ধকাংশ 
বিচারক পদে পদে নিগৃহীত হইতেন। সে যাহা হউক, এখন প্ররু 
বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে । 

বৈশেষিকমতে হেতুর গমকতৌপয়িক রূপ অর্থাৎ থে হেতুবলে অন্শিত 
হয়, নেই হেতুর অন্থমাপকতানির্বাহের অন্থকুল রূপ বা ধণ্ম [তিশা 
পক্ষসত্ব, সপক্ষসন্ব ও বিপক্ষাসত্ব | এই রূপত্রয় না থাকিলে হেতু ছষ্ট বা 
হেত্বাভাস হয় । অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের কোন-একটি রূপ না থাকিলে এ 
হেতুবলে অনুমিতি হইতে পারে না। স্ুতশুরাং রূপত্রয়ের ব্যতিক্রমে হত্বা- 
ভাসও বৈশেষিকমতে তিনপ্রকার-_অপ্রনিদ্ধ, অনন্‌ ও সন্দিগ্ধ বা অইুন- 
কান্তিক। ইহ! প্রস্তাবান্তরে বল! হইয়াছে । নৈয়ায়িকমতে উক্ত ঠিশটি 
রূপের অতিরিক্ত অবাধিতত্ব ও অসত্প্রতিপক্ষিতত্ব এই ছুইটি কুপও 
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গমকতৌপয়িক রূপ বলিয়া অঙ্গীরূৃত হইয়াছে। অতএব সৈষ্সায়িকমতে 
হেতুর গমকতৌপয্িক রূপ পাঁচটি । এই পাঁচটি রূপের ব্যতিক্লম ঘটিলেই 
হেত্বাভাস ঘটে। যাহা” আপাততঃ হেতুর মত আভাসমান কিন প্রতীয়- 
মান হয়, বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না, তাহাকে হের্খাভাদ বলা 
যায়। সব্যতিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, মাধ্যসম ও অতাঁতকাল ব। 
কালাতীত-_-এই পাচ প্রকার হেত্বাভাদ গোতমের অন্মত ৷ সধ্যতিচারের 
অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহি বর্তমান, 
তাহাকে সব্যভিচার্র বল যান্প। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানে 
বিশেষরূপে অবস্থিতি না গাঁকাই ব্যভিচার। বি-_বিশেষরূপে, অভি-- 
সর্বতোভাবে, চার-_-গতি । সাধ্যের অধিকরণমাত্রে হেতর অবস্থান 
নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ, এরূপ হইলেই তদ্বারা সাধ্যের অন্ু- 
মিতি হইতে পারে। যে হেতুর গতি বা সম্বন্ধ অর্থাৎ অবস্থতি উক্ত- 
রূপে নিয়মিত নহে, যাহার গতি সার্বতোমুখীন অর্থাৎ যেহেতু সাধ্যের 
অধিকরণে ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে তুন্যক্পপে থাকে, মনেই হেতুবলে 
সাধ্যের অন্ুমিতি হইতে পারে না। তাদৃশ দুষ্ট হেতুকে সব্যভিচার 
বল। যাঁয়। যে হেতু বিশেষরূপে সাধ্যের রোধ করে অর্থাৎ সাধ্যের 
অধিকরণে ন1 থাকিয়া সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে, তাহার নাম 
বিরুদ্ধ। কণা বিরুদ্ধকেই “অসন্ঠশব্ধে নির্দেশ করিয়াছেন। 
প্রকরণ--প্রস্তাব। সাধ্য এবং সাধ্যাভাব, এ উভয় প্রকরণ বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে। কেন না, সাধ্যনিণয়ের জন্তই হেতু প্রযুক্ত হইয়! 
থাকে । তবেই সাধ্য আছে কি না, এইরূপ চিস্তা সাধ্যনির্ণয়ে পুরে 
অবস্ত থাকিবে । যে হেতুদ্ধার প্রকরণবিষয়ে চিন্তা হইতে পারে 
অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাবের সন্দেহমাত্র হইতে পারে, সেই হেতু একতর- 
পক্ষনির্ণয়ের অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে প্রকরণপম বলা যায়। 
অর্থাৎ যে হেতুদ্ধারা সাধ্য ও সাধাভাব, এ উভয়ের মধ্যে কোন 
বিশেষের অর্থাৎ বন্ধার। উহার একতর নিশ্চয় হইতে পারে- তাদৃশ 
বিশেষের উপশন্ধি হইতে পারে না, তাহাই প্রকরণসম। ভাষ্কার ইহার 
এইরূপ উদাহরণ দিগ্াছেন_-“অনিত্যঃ শব নিত্যধন্মান্পলবেঃ” 
অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু শবে নিত্যবস্তর কোনও ধর্মের উপলব্ধি 
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হইতেছে না। এখানে “নিত্যধন্দান্ুপলবে;”-_-এই হেতু প্রকরণসম । 
কেন না, শব্দে নিত্যধর্ম্মের অন্ুপলব্ধি, শব্ধ নিত্য কি অনিত্য, এইক্প 
সন্দেহের কারণমাত্র হইতে পারে । কেন না, নিত্যধর্শের বা অনিতা- 
ধর্মের উপলব্ধি হইলে সন্দেহের নিবৃত্তি হুইয়৷ যায়। বিশেসধম্মের 
অর্থাৎ নিত্যধর্দের বা অনিত্যধর্মের উপলব্ধি হয় না বপিয়াহ, শব্দ 
নিত্য কি অনিত্য, এইরূপ সন্দেহ হয়। স্থতরাং নিত্যধর্খ্বের অন্নপ- 
লব্ধি সংশয়ের কারণ, অগচ তাহাই শিশ্চয়ার্থ প্রষূক্ত হইয়াছে! অন- 
এব এই হেতু প্রকরণসম। বৃত্তিকার বলেন যে, বাদী সাধোব এবং 
প্রতিবাদী সাধ্যাভাবের সাধকরূপে তিন্ন ভিন্ন ছুইটি হেতুর প্রয়োগ 
করিলে প্রকরণ কিনা প্রকৃষ্টকরণ বিষয়ে চিন্তা অর্থাৎ এই দহ হেঠর 
মধ্যে কোন্‌ হেতু প্রকৃষ্ট বা নির্দোষ, তদ্বিষয়ে চিন্তা হয়, এইগগ্য এ 
উভয় হেতুই প্রকরণসম বলিয়। নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য। ফ'লনঃ বাঁ নব- 
কারের মতে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থৎ একটি হেতু সাধোর সাদক, অপর 
হেতু সাধ্যাভাবের সাধকরূপে প্রযুক্ত হইলে, এ উভয় হেতুই পরকবণ- 
সমদোষে দূষিত হয়। কেন না, প্রযুক্ত হেতুদ্ধয়ের মধ্যে কোন্‌ 
হেতুটি উৎকুষ্ট, এই চিন্তা থাকিয়! যায়। এক পক্ষ নিত্যধ-ম্মর শন্- 
পলবি-হেতুতে শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে, অপর পক্ষ অনি গা- 
ধর্মের অন্ুপলব্ষি-হেতুতে শব্দের নিত্যন্ব সাধন করিতে *প্রগন্ত হলে, 
উভয় হেতুই প্রকরণসমদোষে হুষ্ট হইবে। 'প্রকরণসমের অপর নাম 
সংপ্রতিপক্ষ । যে হেতুর প্রতিপক্ষ কিন! শক্র অর্থাৎ সমানখল বিপোধী 
হেতু, সৎ অর্থাৎ বিদ্ধমান থাকে, তাহীকেই সংপ্রতিপক্ষ বলা! যাব 

যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়, তাহার নাম সাধ্ানম। কেন না, 
সে সাধ্যেরই তুল্য । হেতু বাদি-প্রতিবাদী উভয়ের মতসিদ্ধ হওয়া উচিত। 
বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য দিদ্ধি করিতে প্ররুত্ত হন, প্রদ্তিবাদী সেই 
হেতুতে বিপ্রতিপন্ন হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী সেই হেতু অস্ব'কার 
করিলে বাদীকে সাধ্োর স্ায় হেতু সিদ্ধ করিয়া লইতে হুয়। একটি 
প্রবাদ আছে যে, শ্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্‌ সাধরতি” অর্থাৎ যে নিঙ্গে 
অসিদ্ধ, সে কিরূপে অন্তের সাধন করিবে? তথাবিধ সাধনীয় হে ঠই 
সাধ্যসম। একটি উদাহরণ দেওয়া] যাইতেছে,--মীমাংদকমতে ছাষা বা 
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অন্ধকার দ্রব্যপদার্থ বলিয়া অঙ্গীকৃত। নৈয়ায়িকমতে ছায়। দ্রব্য 
নহে, আলোক বা তেজের অভাবমাত্র। মীমাংসকেরা বিবে্না করেন 
যে, ক্রিয়! দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, ইহা নৈয়ায়িকদিগের৪ সম্মত। 
ছায়ারও গতিক্রিয়া আছে। কেন না, কোনও ব্যক্তি আলোকের 
অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পম্চাদর্তী ছায়াও গমন করে। 
স্তরাং গতিমত্বহেতুর বলে মীমাংসকেরা নৈয়ায়িকদি'গর প্রতি 
ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধন করিতে চাহেন; নৈয়ায়িকেরা কিন্তু ছায়ার গতি 
স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের স্তায় তাহার *গতিমন্তরূপ 
হেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়! উহ সাধ্যসম। নৈয়ায়িকেণ বলেন, 
পুরুষের স্তায় বস্তগত্যা ছায়ারও গতি আছে অথবা বস্তগত্য। ছায়ার 
গতি নাই,_-দোধষজন্ত গতির ভ্রম হয়, তাহ ধিবেচ্য। গমনশীল পুরুষ 
আলোকের আবরক বলিয়৷ তাহার পশ্চান্ভাগে ছায়! পড়ে । এ স্থানে 
আলোকের অসন্নিধি বা অভাব অবিসংবাদা। পুরুষ ক্রম অগ্রসর 
হইতেছে বলিয়। আলোকের অসন্নিধি বা অভাবও উত্তরোতর অশ্রিম- 
স্থানে উপলব্ধ হয়। এইজন্য পুরুষের স্ায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর 
হইতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই, স্থতরাং ছায়। 
দ্রব্য নহে, উহা! আলোকের অসন্িধিমাত্র। সাধ্যসমের অপর নাম 
অসিদ্ধ। কণাঁদ ইহাকেই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
কালের অতিক্রমযুক্ত হেতুর নাম অতীতকাল বা কালাতীত। 
মীমাংসকেরা বলেন যে, যেমন উপলব্িির পুর্বে এবং পরেও রূপের 
অবস্থিতি থাকে, অথচ রূপের অধিকরণদ্রব্যের সহিত আলোকের সংযোগ 
হইলে রূপের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়; সেইরূপ ভেরা ও দণ্ডের 
সংযোগ হইলে শব্দের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হয়। অত এব সংযোগব্যঙ্গ্য 
বলিয়া শবের শব্দও রূপের শ্ঠায় উপলব্ধির পুর্বে ও পরে অবস্থিত 
থাকে । এস্কলে সংষোগব্যঙ্গ্যত্ব হেতুদ্বারা প্রকারান্তরে শব্দের নিত্যত্ব 
সাধন করা হইতেছে । এই হেতু কালাতীত। কেন না, আলোক- 
ংযোগের সমকালে রূপের অভিব্যক্তি হয় এবং আলোকসংযোগ 
নিবৃত্ত হইয়া গেলে রূপের অভিব্যক্তি হয় না। সুতরাং রূপের 
অভিব্যক্তি সংযোগঞ্জন্য, সন্দেহ নাই। শব্দের অভিব্যক্তি কিন্ত সংষোগ- 
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জন্য হইতে পারে না। কারণ ভেরী-দণু-সংযে।গের সমকালেই শব্দের 
অভিব্যক্তি হয় না, তৎপরে হইয়া থাকে । আর একটি উদাহরতণর 
সাহাধ্য লইলে ইহা আরও একটু ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। দরে 
কোন কাষ্ঠে কুঠারের আঘাত করিলে দূরস্থ ব্যক্তি এ আঘাতের শব্দ 
শুনিতে পায়। কান্ঠ ও কুষ্ঠারের সংযোগকাণে দুরস্থ ব্যক্তির শক্পোপ- 
লব্ধি হয় না,-অনেক পরে তাহার উপলব্ধি হইয়া]! থাকে । কেন না, 
দুরস্থ শ্রোতা দূরস্থ শব্ধ শ্রবণ করে না, শ্রোতার শ্রবণপ্রদেশে নে শব্দ 
উৎপন্ন হয়, তাহাই সে শ্রবণ করিয়া! থাকে । সুতরাং শব্দের টপপব্ধি 
কাষ্ঠ ও কুঠারের সংঘোগকাল অতিক্রম করে। অতএব সংনোগ- 
বাঙ্গ্যত্ব হেতু কালাতীত। ফলতঃ, শব্দ সংযোগব্ঙ্গ্য নহে-সংযোগ- 
জন্ত। কালাতীতের অপর নাম কালাতায়াপদিষ্ট। 

বক্তা যে অর্থ-অভিপ্রায়ে বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাহার 'ধিপণীত 
অর্থ কল্পনা করিয়া দোষোদ্তাবন করার নাম ছল। ছল টিন প্রকান-- 
বাঁকৃছল, সামান্তচ্ছল ও উপচারচ্ছল। বক্তার অনতিপ্রেত অথকনননার 
নাম বাকৃছল। “নবকম্বলোহয়ং মনুষ্যঃঃ এই বাক্যে বক্তা অ'শপ্রেত 
অর্থ এই বে, এই মনুষ্য নৃতনকম্বলঘুক্ত, কিন্তু ছলবাদী তাহাল অর্থ 
কল্পনা করিল যে, “এই মনুষ্া নয়খানি-কম্বপ-যুক্ত 1 এইরূপ অথ কম্পন! 
করিয়। বক্তাকে উপহপিত করিতে প্রওন্ত হইমা বলিল বে, ইহার ত 
একখানি €ব কম্বল নাই, কিরূপে বপিলে, ইহার নয়থানি কম্বল ? 

যে অর্থ সম্ভবপর, তাহার অতি সামাগ্ত অর্থাৎ যৎকিধ২ সাদৃশ্য 
অবলম্বন করিয়া অসম্ভব অর্থের কগন। করার নাম সামাগ্চ্ছল। পার্দণে 
বিদ্যা সম্ভবপর, কেহ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, যদি স্তাঙ্গণ ৬হ'লেই 
খিগ্ভা সম্ভবপর হয়, তবে ব্রাত্য খা বালকেও বিগ্ভা সম্ভবপর হতে 
পারে? কেন না, তাহারা 9 ত ব্রাহ্মণ, এইরূপে ছলবাদী অসম্ভব অর্থের 
কল্পনা করে । ইহাই সামান্তচ্ছল। 

মুখ্য ও গৌণ ভেদে শব্দের দ্বিবিধ বুঁত্ত আছে। তন্মধ্যে বক্তা মৃথাণপ্তি 
বা 'গৌণবৃত্তি অভিপ্রায়ে বাক্যপ্রয়োগ করিলে প্রযোক্তার অপ্রত 
বৃত্তির ভিন্ন বুন্তি অবলম্বন করিয়া! দোষোস্ভাবন করার নাম উপচারচ্ছল। 
মঞ্চস্থ পুরুষে মঞ্চশব্ের মুখ্যবৃত্তি নাই-কিন্ত গৌণনুত্তি আছে । বক্তা 
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মঞ্চশব্দের গৌণবৃত্তি-অভিপ্রায়ে মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি' এইরূপ গিলে বুঝায়, 
মঞ্চস্থ পুরুষের! ক্রোশন করিতেছে, কিন্তু ছলবাদী, মঞ্চের “ত ক্রোশন 
করে না, এই বলিয়া যে দোষারোপ করে, তাহাই উপচারচ্ঞঞ্জ । 

ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধন্ম্য বা বৈধম্ম্যবলে যে 
দোষোস্ভাবন কর! হয়, তাহার নাম জাতি | নাতি চতুর্ববিংশা তপ্রকার_- 
সাধন্ম্যসমা, বৈধন্ম্যসমা, উতৎকর্ষমমা, অপকর্ষনম1, বর্ণসমা, অবর্যসমা, 
বিকল্পসমা, সাধ্যসমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসম1, প্রতিদৃষ্টাস্তসম।, 
অন্কুৎপত্তিনমা, সংশয়সম1, প্রকরণ নম, অহেতুসম, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেব- 
সমা, উপপত্তিসম।, উপলব্ধিনম1, অন্ুপলব্ধিসম, নিত্যনমা, অনিত্যনমা 
ও কার্যযসমা। এক একটি উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে । ঘটপটাদি 
কৃতক অর্থাৎ জন্য অথচ অনিত্য, শব্দও কৃতক, অতএব শব অনিত্য। 
এই স্থাপনাতে জাতিবাদী বাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল সাধন্ম্য- 
অবলম্বনে এইরূপ দোষোদ্ভাবন করে যে, ধদি অনিত্য ঘউপটাদির সাধন্থ্য- 
বলে শব্ষ অনিত্য হয়, তবে নিত্য আকাশের সাধন্ম্য অমূর্তত্ব শব্দে 
আছে বলিয়। শব্ষ নিত্য ও হইতে পারে ? ইহ] সাধন্ম্যসমা জাতি । ঘট 
কৃতক অর্থাৎ জন্য অথচ অনিত্য, শব্দও কতক, অতএব উহাও ঘটের 
স্তায় অনিত্য, বাদীর এইরূপ স্থাপনাতে অনিত্য ঘটের বৈধন্ম্য অমৃর্তত্ব 
শবে রহিয়াছে, অতএব শব্দ নিত্য হউক--প্রতিবাদীর ঈদৃশ প্রত্যবস্থান 
বৈধন্ম্যনম। জাতির উদাহরণ। ক্লুতকত্ব-হেতৃতে ঘটের শ্ঠায় শবের 
অনিত্যত্ব সাধন করিলে কৃতকত্ব ও অনিত্ত্ব ঘটে রূপ-সহচরিত দৃষ্ট 
হইয়াছে, অর্থ ঘটে কৃতকত্ব, অনিত্যত্ব 'ও রূপ আছে, অতএব শব্দ 
ঘটের স্তাঁয় কতক ও অনিত্য হইলে ঘটের ন্যায় পবান্ও হউক--প্রতি- 
বাদীর এতাদৃশ প্রত্যবস্থান উতৎ্কর্ষনমা জাতি । শিব্দোইনিত্যঃ কৃতক- 
ত্বাং-_এই স্থাপনাতেই ঘটে কৃতকত্ব ও অনিত্যত্বনহচরিত রূপ আছে । 
শব্দে রূপ নাই, অতএব কৃতকত্ব ও অনিত্যত্বও থাকিবে না-_এইরূপ 
প্রত্যবস্থানের নাম অপকর্ষপমা। *শব্দোইনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবত্*_.এই 
স্থাপনাতে জংত্তিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান হইতে পারে যে, পক্ষবৃত্তি হেতু 
সাধ্যের সাধক । যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহাই পক্ষ । পক্ষে 
সাধ্যের নিশ্চয় থাকে না--মন্দেহ থাকে । যে হেতুবলে অন্ুমিতি বা 
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সাধ্যপিদ্ধি হইবে, দৃষ্টান্তেও সেই হেতু থাক আবশ্তক। দৃষ্টান্তে সাধ্যের 
নিশ্চয় আছে, পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় নাই-_ইহা স্বীকার করিলে দষ্টান্ত ও 
দার্টাস্তিকের তুল্যরূপত্ব হয় না। দৃষ্টান্ত ও দাঁ্টান্তিক কিন্তু $লবূপ 
হওয়াই উচিত। অতএব দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের তুল্যরূপত্বরক্ষার জন্য, 
হয় পক্ষের স্তায় দৃষ্টান্তেও নাধ্যের সন্দেহ, অথব! দৃষ্টান্তের ন্যায় পক্ষেও 
সাধ্যের নিশ্চয় স্বীকার করিতে হয়। এই উভয়ের নাম বথাক্রমে 
বণ্যসমা ও অবর্যসমা। জাতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, কোনরূপেই 
স্থাপনা হেতুসিদ্ধ হইতে পারিতেছে না। কেন না, দৃষ্টান্তে সাধোর সন্দেহ 
্বীকার করিলে দৃষ্টান্তের এবং পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয় স্বীকার করিলে 
পক্ষের অসিদ্ধি হইয়া পড়ে । “শব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ _-এই স্থাপনাতে 
কৃতকত্ব বায়ুতে গুরুত্বব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটাদিতে ক্লৃতকত্ব ও গু! সচর 
হইলেও বাযুতে কতকত্ব আছে, গুরুত্ব নাই। গুরুত্ব পরমাণুতে অনিতা ত্ব- 
ব্যভিচারী, অর্থাৎ ঘটাদিতে গুরুত্ব ও অনিত্যন্ব সহচর বটে, কিন্তু 
পরমাধুতে গুরুত্ব আছে, অনিত্যত্ব নাই। আনত্যন্থ ক্রিযাতে মৃত্তত্- 
ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটাদ্দিতে অনিত্যত্ব এবং মূর্তত্ব এ উভয়ই আছে, 'ক্রয়াতে 
কিন্তু অনিত্যত্ইই আছে, মূর্তত্ব নাই। এইরূপে ধন্মপকলর পরপর 
ব্যতিচার দৃষ্ট হইতেছে । অতএব কৃতকত্বও আনিত্যত্বব্যভিচাণী হ্টক _ 
জাতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থান বিকল্পসম। । সাপধোর গ্ভার পঞ্গাদও 
অনুমিতির বিষয়, স্থতরাং প্রস্তাবিতন্তায়সাপ্য এই বিবেচনায়, পক্ষা্দি 
পুর্ব্বে সিদ্ধ হইলে তাহাদের প্রস্তাবিতন্তায়সাধ্যত্ব হইতে পারে না বলয়! 
অভিলফিত অনুমিতিবিবয়ত্বও হইতে পারে না, পুবের সিদ্ধ না 5এলে 
আশ্রয়াসিদ্ধি প্রভৃতি দোষ হয়, এইরপ প্রত্যবস্থানের নান সাধ্যসগা। তু 
সাধ্যের সহিত সন্বদ্ধ হইয়া সাধ্যের সাধক হয়, অথবা সাধ্যের সহিত সম্বদ্ধ 
না হইয়াই সাধ্যের সাধক হয়? সম্বদ্ধ হইয়া সাধ্যের সাধক হইলে, হেতু 
ও সাধ্য উভয়েরই সম্বদ্ধত্ব তুল্য, তন্মধো কে:কাহার সাধক হইবে? পক্ষা- 
স্তরে, হেতু সাধ্যের সহিত সম্বন্ধ ন1 হ্হয়াই যদি সাধ্যের সাণক হয়, 
তবে অসন্বদ্ধত্বের অবিশেধহেতুক সাধ্যাভাবেরই সাধক হয় না কেন? 
ঈদৃশ প্রত্যবস্থানদ্বয়ের যথাক্রমে নাম প্রাপ্তিমা ও অপ্রাপ্যিলমা। 
ৃষ্টান্তের প্রমাণ বলিতে হইবে, এ প্রমাণেরও প্রমাণ বলিতে হইবে, 
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ইত্যাদ্িরূপে প্রত্যবস্থানের নাম প্রসঙ্গলম! । 'শব্দোহনিত্য কৃতকত্বাং 
ঘটবৎ,__এই স্থাপনাতে, যদ্দি ঘটদৃষ্টাস্তবলে শব্দ অনিত্য হয়, তবে 
আকা শদৃষ্টান্তবলে নিত্যই হয় না কেন? এইরূপ প্রত্যবস্শানের নাম 
প্রতিদৃষ্টান্তসমা। “ঘটো ব্ূপবান্‌ গন্ধাৎ পটবত অর্থাৎ ঘটে *ন্ধ আছে, 
অতএব পটের ন্তায় ঘটে রূপ আছে-_এইন্ধপ স্থাপনাতত ঘট, গন্ধ 
ও পটের উৎপত্তির পুর্বে হেতু ও দৃষ্টান্তের অপিদ্ধি--জাতিপাদীর ঈদৃশ 
প্রত্যবস্থানের নাম অন্ুৎপত্তিসমা। "শব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাং ঘটবৎ__ 
এই স্থাপনাতে অনিত্য ঘট এবং নিত্য গোত্বাদিজাতি, এই উভয়েই 
্ন্দ্রিয়কত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহাত্ব আছে । সুতরাং কৃতকত্ব-হেতুবলে যেন্ধপ 
শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চয় কর! হয়, সেইরূপ এক্রিয়কত্ব-হেতুবলে শব্দের 
অনিত্যত্বের সন্দেহই কর! হয়না কেন? এইরূপ প্রত্যবগ্কানের নাম 
সংশরসমা। এ স্থাপনাতেই, শব্দ অনিত্য হইতে পারে না। কারণ, 
নিত্যত্বনাধক শ্রাবণত্ব অর্থাং শ্রবণেক্দ্রিরগ্রাহাত্ব আনতাত্বের বাধ ক হইতেছে। 
কেন না, শব্বত্ব নিত্য অপচ তাহ শ্রবণেপ্দিয়গ্রান্থ। এতানৃশ প্রত্যব- 
স্থানের নাম প্রকরণসমা। দগ্ডাি ঘটাদির পুব্বকালবন্তী হয়া ঘটাদির 
কারণ হইতে পারে না। কেন না, ঘটাদিণ পুর্বকাঁলে ঘটাদ্িই নাই, 
কাহার কারণ হইবে? দগ্ডাদি ঘটাদির উন্তরকালবর্তী হইয়াও কারণ 
হইতে পারে না" কেন না, তৎপুর্ধেই ঘট হইদ্াছে। ঘটাদ্দির সমকালবস্তাঁ 
হইয়ীও কারণ হইতে পারে না। কেন না, বাম ও দক্ষিণ শৃঙের হায় 
তুল্যকালবর্তা পদার্থর়ের কাধ্যকারণভাব হয় না। এইরপ প্রত্যব- 
স্থানের নাম অহেতুসমা। “শব্দোহনিত্যঃ--এরূপ বলিলে, অর্থাৎ বোধ 
হয় যে, শব্দ ভিন্ন সমস্তই নিত্য; “কতকত্বদনিত্যঃ,_-এবপ বলিলে, 
অর্থাৎ ৰোধ হয় যে, অন্ত হেতৃতে নিত্য--ইত্যাদিরূপ প্রত্যবস্থানের নাম 
অর্থাপত্তিসমা। শর্ষ ও ঘট উভয়েই কুতকত্ব আছে বলিয়া ষদ্দি 
উভয়ের তুল্যতা হয়, তবে সকল পদার্থেরই সম্ভা আছে বলিয়া সকল 
পদার্থেরই তুল্যতা হউক-_ইত্যাকার প্রত্যবস্থানের নাম অবিশেবসম1। 
শব্দোহনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ__ এই স্থাপনাতে, শব্দের অনিত্যত্বের কারণ 
কৃতকত্বের উপপত্তি হয় বলিয়। যদি শব্ধ অনিত্য হয়, তবে নিত্যত্বের 
কারণ অন্পর্শত্বের উপপত্তি হয় বলিয়! শব্দ নিত্যও হইতে পারে--এইরূপ 
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প্রত্যবন্থানের নাম উপপত্তিসম । 'পর্বতো বহিমান্‌ ধৃমাৎ,_-এই স্থাপ, 
নাতে ধূমের.অভাবে আলোকদ্বারাও বহর সিদ্ধি হয়, স্থৃতরাং ধূম বহর 
মাধক হইতে পারে না_-ঈদৃশ প্রত্যবস্থানের নাম উপলব্িদমা | 
নৈয়ারিকের1 বলেন, শব্দ নিত্য নহে । কারণ, উচ্চারণের পুর্বে এবং 
পরে শব্দের উপলব্ধি হয় না শব্দ নিত্য হইলে তাহার অন্ুপলব্ষি হইতে 
পারে না। যেমন কুড্যাদিদ্বারা আবুত ঘটাদির উপলব্ধি হয় না, 
সেইরূপ উচ্চারণের পুর্বে ও পরে শব্দ আবৃত্ত থাকে বপিয়া তাঠার 
উপলব্ধি হয় না__-এরূপও বলা যাইতে পারে না। কেন না, তাঠ1 হইলে 
যাহ দ্বারা শন্দ আবৃত হয়, সেই আবরণের উপলব্ধি হইত। আবরণের 
উপলব্ধি হয় না বলিয়া আবরণের অভাৰ নিশ্চিত ছয় । ইহাতে জ''তনাদী 
এইরূপ প্রত্যবস্থান করেন যে, আবরণের যেমন উপলক্ষ হম না, সইব্প 
আবরণের অন্ুপলন্ধিরও উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অনুপলা্ক।ুল মি 
আবরণের অভাবনিশ্চয় হয়, তবে অন্ুপলব্িবলেই আবরণের অন্প- 
লব্ধিরও অভাবনিশ্চয় হইতে পাবে । অনুপলদ্ধির ভাবের নিশ্চয় হইলে 
কিন্তু আবরণের উপলব্ধিই সিদ্ধ হয়। এইরূপ প্রত্যবস্থানের নীম অন্রপ- 
লব্ধিসম]! । ঘটের হ্যায় শব্দে কৃতকত্ব আছে বলিয়। ঘটের হায় শেরে 
অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে, ঘটের যৎকিঞ্িৎ সাধম্ময অবণস্বন করিয়া 
সকলেরই অনিত্যত্ব সাধন করিতে পার! যায, এইরূপ প্রত্যবস্তানের নাম 
অনিত্যসমা । শব্দের অনিত্যত্ব যদি সর্বকালে স্বীকার করা হয়, তাহ। 
হইলে শব্দ সর্বকালে থাকে--ইহাও শ্বীকার করিতে হইবে । শব সব্ব- 
কালে থাকিলে শব নিত্য হইয়া পড়ে । এইরূপ প্রত্যবস্থানের নাম 
নিত্যসমা | 'শব্দোহনিত্যঃ প্রযস্ত্রানন্তরীয়কত্বাৎ+ অর্থাৎ যেহেতু শব প্রম্ত্রের 
অনস্তরভাবী, অতএব শন্দ অনিত্য, এই গ্তাপনাতে, দেখা যাইতেছে যে, 
প্রযত্বের অনন্তর বিগ্কমান বস্করও 'অভিবাক্তি হয়, অবিদ্তমান বস্তরও 
উৎপত্তি হয়। স্থতরাং প্রযত্রীনন্তরভাবিত্বর্ূপ হেতুদ্ধারা শব্ধের অনিতাত্ব 
সিদ্ধ হইতে পারে না। ইতাকার প্রত্যবস্থানের নাম কাধ্যলমা ; অথবা 
যে সকল জাতি পূর্বে বলা হইয়াছে, তন্তিম্ন জাতিমাত্রই কার্ধ্যসমা । 
যন্দ্ারা বিচারকারীর বিপ্রতিপন্তি কিনা বিপরীত জ্ঞান বা অপ্রর্ভ- 
পন্তি কিন! প্রকতবিষয়ে অজ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহস্থা'ন। 


২, 
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প্রথমতঃ একরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার পরিত্যাগ কগ্প1, পরপক্ষে 
দোষোগ্ভাবন না করা, পরদত্ত দোষের উদ্ধার না করা! প্রভৃশি নিগ্রহস্থান । 
অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ঘটিলে পুরুষ নিগৃহীত বা পরাজিত হয়। 
নিগ্রহস্থানগুলি পুরুষদোষের উন্নায়ক। 

নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতিপ্রকার-_ প্রতিজ্ঞাহীনি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিক্ঞা- 
বিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংস্তাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, গবিজ্ঞাতার্থ, 
অপাথক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যুন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাবণ, অজ্ঞান, 
অপ্রতিভ, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্যযনথযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুবো জ্যান্যোগ, 
অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস। সংক্ষেপে নিগ্রহস্থানগুলির পরিচয় দেওয় 
হইতেছে । 

শবোহনিত্যঃ এরন্দ্রিযকত্বাৎ ঘটবৎ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ত্বহেতুক ঘটের 
হ্যাঁ শব্দ অনিত্য, এই স্থাপনাতে, সামান্ত (জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ অথচ নিত্য-_- 
প্রতিবাদী এইরূপে ব্যভিচারের উদ্ভাবন করিলে, বাদী যদি বলে যে, যদি 
ইন্দরিয়গ্রাহ সামান্ত নিত্য হয়, ঘটও নিত্যই হউক, তাহ হইলে বাদীর 
প্রতিজ্ঞাহানি হইল । ব্রস্থাপনাতে প্র দোষের নিরাসার্থ যদি বাদী 
বলে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহা সামান্ত নিত্য বটে, কিন্ধু সামান্য সর্বগত । ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্থ ঘট সব্গত নহে, অথচ অনিত্য। শব্দও সর্ধগত নহে, আুতরাং 
অনিত্য। ভাহ। হইলে, প্রতিজ্ঞান্তর হইল । কেন না, “শব্ো- 
ইনিত্য:,--ইহ1 প্রথম প্রতিজ্ঞা । “অসব্বগতঃ শন্দোইনিত্যঃ, ইহ] দ্বিতীয় 
প্রতিজ্ঞা । “গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং রূপাদ্দিভ্যোহথান্তরস্তান্থপলব্ধেঃ_ অর্থাৎ 
দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত যেহেতু রূপাদ্দিগুণের অতিরিক্ত কিছুরই উপলব্ধি 
হয় না। ইহ1 প্রতিজ্ঞাবিরোধের উদ্দাহরণ। কেন না, দ্রব্য গুণের 
অতিরিক্ত হইলে অবশ্ত তাহার উপলব্ধি হইবে । গুগাতিরিক্কের উপলব্ধি 
না৷ হইলে দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত হইতে পারে না। স্তরাং ইহা পরম্পর 
বিরুদ্ধ। "শব্দোহনিত্যঃ এক্ট্রিয়কত্বাৎ এই স্থাপনাতে সামান্তে ব্যভি- 
চারের উদ্ভাবন করিলে বাদী যদি বলে যে, কে বলে শব্দ অনিত্য? 
তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাসংহ্ঠাস হইল । এ স্থাপনাতেই প্রতিবাদীর 
উদ্ভাবিত সামান্তে ব্যভিচারের নিবারণার্থ বাদী যদি হেতুতে “সামান্তবত্বে 
সতি” এইরূপ বিশেষণ দেয় অর্থাৎ সাগান্যুক্তত্ব-সহকত ইন্দ্রিয় গ্রাহত্ব হেতু 
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করে, তাহা হইলে সামান্ত সামান্তযুক্ত নয় বলিয়! প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত 
ব্যভিচারের নিরাস হয় বটে, কিন্তু হেত্বন্তর হয়। ৫কন না, 'ধক্ট্রিয়কত্বাৎ+ 
ইহা! প্রথম হেতু । "দামান্তবন্বে সতি ন্দিক্রকত্বাৎ--ইহা নিক 
হেতু । “শবৌহনিত্য ইতি প্রতিজ্ঞা, অস্পশত্বাদিতি হেতু:,--এইরপ স্থাপন] 
কনিয়া বাদী যদি বলিতে থাকে যে, হেতুশব্দটি হিধাতু ও তুনপ্রত্যপ্- 
যোগে নিষ্পন্ন কদন্তপদ, পদ চারিপ্রকার--নাম, আখ্যাত, উপসগ, 
নিপাত ইত্যার্দি, তাহা হইলে অথান্তর হইল। কেন না, বাদীর পর-পত্র 
কথাগুলি প্রকতের উপযোগী নহে । “নিত্যঃ শব্দঃ কচটতপাচ অঞগাং 
ক-চ-ট-ত-প-রূপ শব্ধ শিত্য। এস্কলে 'কচটতপাঃ ইহা নিরর্থক । থে 
বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষদ ও প্রতিবাদী তাহার অর্থগ্রচণ ক'রে 
পারে না, তাদৃশ ছুর্ববোধ্য বাক্য অবিজ্ঞাতার্থ। “দশ দাড়িমানি ধস 15 
অর্থাৎ দশটি দাড়িম ফল, ছয়টি অপৃপ, ইন্যাদিবূপ বে সন বাক্য 
পূর্বাপর মিলিত হইয়া কোন অর্থ প্রতিপাদন করে না, াঁহার নাম 
অপার্থক। স্ঠায়াবয়বগুলি যে ক্রমে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার 1পকাত 
ক্রমে প্রয়োগ করার নাম অপ্রাপ্তকাল। পাঁটিট হ্যারাবর-বর কেন 
একটি অবয়ব প্রযুক্ত না হইলে, ন্যনরূপ নিগ্রহস্তান হয়। পুম্& নাং 
মহাননবৎ চত্বরবৎ্-ইত্যাদিরপে অর্পণিক হেতু বা উদাহরণ পঞ্ 
হইলে 'অধি কনামক নিগ্রহস্থান হয়। ভাষ্যকার খলেন ধে, একট ই 
বা উদাহরণ প্রযুক্ত হইবে এইরূপ নিয়মে কথার আর হইল £হ1 
দোষ হইবে। 

প্রয়োজন ভিন্ন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্রি এবং যাহা অর্থাৎ লক দন, 
শব্দদ্বারা তাহার নির্দেশ করার নাম পুন্রুপ্ত । বাদী তিনবাঁপ বলিমাছে, 
সভা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, 'অথচ প্রতিবাদী তাহার প্রাচারণ 
পর্ধ্স্ত করে না। এস্থলে প্রতিবাধীর অনন্ভানণরূপ শিগ্রহস্থান *ইল। 
বাদী তিনবার বলিয়াছে, পরিষদ্‌ তাহার অর্থ বুবিয়াছে, অথচ গ্রণতবাপী 
তাহার অর্থ বুঝিতেছে না, এস্থলে প্রাতবাদার অজ্ঞানরূপ নিগঠস্থ'ন 
হইল। উচিত অবসরে উত্তর করিতে না পারিলে অপ্রতিভারূপ নিগ্রহ- 
স্থান হয় । কথ। চলিতেছে, এমন সময়ে কার্যাগ্তরব্যপদেশে কথা! হে 
করার নাম বিক্ষেপ। স্বপক্ষে কোন দোষ প্রদত্ত হইলে এ দোষের 
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উদ্ধার না করিয়াই যদ্দি বল! হয় যে, তোমার পক্ষেও এ দোন৭ রহিয়াছে, 
তাহা হইলে মতান্ুজ্ঞা হইল। এক পক্ষ নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তথাপি তাহারু উদ্ভাবন না করিলে পর্য্ন্ুযোজ্যোপেক্ষণ হয়। বাস্তবিক 
নিগ্রহস্থান হয় নাই, তথাবিধস্থলে ভ্রমবশতঃ নিগ্রহস্থানের উগ্কাবন করার 
নাম নিরমুযোজ্যান্থযোগ। বিচারকালে নিজের স্বীকৃত সিদ্ধাণ্চের বিরুদ্ধ- 
কথা বলিলে অপসিদ্ধান্তরূপ নিগ্রহস্থান হয়। হেত্বাভাসের পরিচয় পুর্বে 
প্রদত্ত হইয়াছে । 


সপ্তম লেকৃচর | 


সাস্্থিটপাউিস সিটি হট পুর পটে কাথা এ পর স্ 


সাংখ্যদর্শন | 


মহধি কপিল সাংখাদর্শনের প্রথম আচাধ্য। তীহাঁর প্রণীত সাংখাদর্শন 
তত্বসমাসনামে আখ্যাত । শুহ1 নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । বিজ্ঞানশ্িক্ষির মতে 
ইদ্রানীন্তন প্রচলিত :সাংখ্যদর্শনও কপিলপ্রণীত। “তবসমাস'নামক সংক্ষিপ্ত 
সাংখ্যদর্শনের প্রপঞ্চন অর্থাৎ বিস্ততভাবে ব্যাখ্যা আছে বাঁপয়! প্রচলিত 
সাংখ্যদর্শনের অপর নাম সাংখ্যপ্রবচন। এই কারণে পাতঞলদশনও 
সাংখ্যপ্রবচন নামে অভিহিত হইয়াছে । সাংখ্যদশনে ঈশ্বর অঙ্গারৃত 
হন নাই, অধিকন্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন বপিয়া, ইহার অপর নাম 
নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শন। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, স্থত্রকার অভ্যুপগনবাদ অবলঞন 
করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । হ্ত্রকারের অতিপ্রা এই যে, 
মানিলাম বিচারমুখে ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন ন1। তদ্দারা বিএেকপাক্ষাৎকার 
হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। “ঈখরা সে 
এইরূপ হ্ত্ররচনাদ্বারাই স্ত্রকারের উক্তরূপ অভিপ্রায় বুঝি.ত পারা খায়। 
“ঈশ্বর নাই”_ইহ! হুত্রকাঁরের অতিপ্রায় হইলে “ঈশ্বরাসিদেঃ৮” এদ্প স্থান 
না করিয়া, “ঈশ্বরাভাবাৎ_-এইরূপ হ্ত্র করিতেন। বাচস্প 5'মশ্রের 
মতে কিন্তু সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী । 

সে যাহ] হউক, মহার্ষধ কপিলের শিষ্য 'আন্গুরি, আস্থারির শিষ্য পঞ্চ- 
শিখাচার্য্য সাংখ্যদর্শনের পরিফারচ্ছলে খিস্তর গ্রন্থ রচনা করিমাহলেন। 
কালক্রমে সাংখ্যদর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বররুষ্জের 
সাংখ্যকারিক1 অতি সমীচীন ও প্রামাণিক গ্রস্থ। প্রাচীন আচাদযপিগের 
নিকট ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের হ্ত্র অপেক্ষাও সাংখ্যকারিক। 
সমাদৃত ও প্রামাণিকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। পুজ্যপাদ শুগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য শারীরকভাম্তে সাশখ্যদশনের মতখওন প্রসঙ্গে প্রচাণত সাংখ্য- 
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দর্শনের সুত্র উদ্ভৃত ন! করিয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যক[রিকা উদ্ধৃত বর্থরয়াছেন। 
স্থতরাং ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত সাংখ্যহ্ত্র অপেক্ষা সাংখাকারিকার 
সমধিক সন্মান করিতেন__এরূপ বিবেচনা! করিলে অসঙ্গত গুইবে না। 
প্রচলিত সাংখ্যদর্শনে ৪৫৬টি সুত্র আছে। স্ত্রণুলি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। 
প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানহেতু নিরূপিত হ₹ুইয়াছে | 
ছুঃখ হেয়, প্রক্তি ও পুরুষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান ঢঃখহেহু। 
দুঃখের অত্যন্তনিবুত্তিই হাঁন। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা: তৎকার্ধ্য 
বুদ্ধযাদি পুরুষ নহে ; পুরুব-_ প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকার্ধ্য বুদ্ধ্যাদি হ£তে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, এতাদৃশ বিবেকজ্ঞান কিন! প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্রপে জ্ঞান, 
হানের কিনা অত্যন্তছুঃখনিবৃন্তির হেতু । এই সকল বিষয় প্রথমা- 
ধ্যায়ে নিণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্য/য়ে প্রক্কতির হৃশ্্রকাধা ; তৃতীয় 
অধ্যায়ে প্রকৃতির স্থলকাধ্য, লিঙ্গশরীর, স্থুলশরীর, অপরবৈরাগ্য এবং 
পরবৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ কতকগুলি 
আখ্যায়িক। প্রদর্শনপুর্বক প্রকারান্তরে বিশেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, 
পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাস অর্থাৎ ন্বসিদ্ধান্থে বাদীদিগের সমুদ্ভাবিত 
দোষের নিরাস এবং তাহাদের মতখণ্ডন। ষষ্ট অধ্যায়ে শিশ্তৃতভাবে 
শাস্ত্রের মুখ্যবিষয়ের ব্যাখ্য। ও শান্্ার্থের উপসংহার করা হইয়াছে। 

ভাম্যকার ঘিজ্ঞান্তিক্ষু বলেন যে, শ্রবণের পর আল্মার মননের 
জন্য ভগবান কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণয়ন ক্রিয়াছেন। এই দশনে 
শ্রুতির অবিরোধী ও অনুকুল উপপন্তি বা যুক্তিসকল প্রদশিত হইয়াছে । 
ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌঁড়পাদাচার্যকুত সাংখ্যকারিকাভাম্য, 
বাচস্পতিমিশ্রকত সাংখ্যতব্বকৌমুদী, বিজ্ঞানডিশুকত সাংখ্যভাষ্য এবং 
তত্রৃত সাংখ্যসার প্রভৃতি পাংখাশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ । সাংখ্যদর্শনের 
প্রথম স্থত্রটি এই-__ 

অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃপ্তিরত্যন্তপুরুষা ঁঃ। 

অর্থাৎ স্তায়মতের ন্তাঁয় সাঁখ্যমতেও দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃন্তিই পরম- 
পুরুষার্থ বা মুক্তি । ছুঃখ ত্রিবিধ_-আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি- 
দৈবিক। যে ছুঃখ আভ্যন্তরীণ উপায়ে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম আধ্যা- 
ত্সিক ছুঃখ। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্ডরিয়াদিকেই 
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আত্ম। বলিয়। বিবেচনা করে, স্থতরাং তাদৃশ-উপায়-সাধ্য ছুঃখ আবাস ক- 
ছঃখরূপে পরিগণিত। আধ্যাত্মিক ছঃখ ছুই প্রকার--শারীর ও ম'নস। 
বাত-পিত্ব-শ্লেম্ার সাম্যাবস্থা আরোগ্য বা স্বাস্থ্যের নিদান। উচা্দের 
বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। তন্নিবন্ধন যে দুঃখের অগ্ত €ন হয়, 
তাহাই শারীর হুঃখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদিজনিত 
দুঃখ মানস ছঃখ। আধিভোৌতিক ও আধিদৈবিক, এই দ্বিবধ খই 
বাহা-উপায়-সাধ্য, আভ্যন্তরীণ উপায়-সাধ্য নহে। মানুষ, পশু ব' স্থাবরাদি- 
জনিত ছুঃখের নাম আধিভৌতিক ছুঃখ। কেন না, এ্লাশীয় ছৃঃখ 
ভূতপদার্থের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ফক্ষরাক্ষলাদির আবেশশিবন্ধন যে 
ছুঃখ হয়, ভাহাই আধিদৈবিক ছুঃখ। যেহেতু, দেবতাদ্বারা ত'দুশ ছুঃখ 
সমুখ্পনন হয়। এই ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্তনিবৃন্তিই মুক্তি: বিবেক- 
জ্ঞান মুক্তির বা অত্যন্তহঃখণিবৃত্তির উপায়। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ 
প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকাধ্য বুদ্ধযাদি হইতে ভিন্নক্পে পরাধের কিনা 
আত্মার জ্ঞানের নাম বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞান সম্পাপনের জন্য 
সাংখ্যদর্শনের আবির্ভাব বা অবতারণা । 

সাংখ্যাচার্যযেরা বলেন, জগতে যদি দুঃখ না থাকিঠ, খ'কিম়াও 
যদ্দি জিহাসিত না হইত অর্থাৎ লোকে মপি ছুখ পরিচ্াাগ করিতে 
অভিলাধী ন1 হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্রপ্রতিপান্তী বর নিতে 
চাহিত না। কিন্তু প্রাণিমাত্রেই ছঃখের অনুভব করে, এবং স্বশানতই 
হুঃংখকে প্রতিকুলরূপে ভাবিয়া থাকে । এমন বাক্তি নাই, যে থকে 
নিজের অন্ুকুলরূপে বিবেচন! করিতে পারে। প্রতিকূল টিন পার- 
ত্যাগ করিবার ইচ্ছাও লোকের স্বাভাবিক । শাস্ব বা সাংখাদ*ন ছুঃখ- 
সমুচ্ছেদের উপায় নির্দেশ করিয়া দেয়। এইহ্তু শাক্গ্রতিগাঞ্থ বিষয় 
অবগত হইবার জন্য লোক আগ্রহাগ্থিত, সুতরাং শান্ত্প্রণেতার বাক্যে 
 অদ্ধাবান। লোকে যাহ! জানিতে ঢায়, যে বক্তা তদ্দিষয়ের পদন্গ বা 
অবতারণা করেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মনোযোগের সহিত তাহাগ খাক্য 
শ্রবণ করিয়া থাকেন। লোকে যাহা জানিতে চায় না, বক্তা তদ্বিয়ের 
গ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে, বুদ্ধিমানের তাহার বাক্য শুনিতে চাহেন না, 
প্রত্যুত উন্মত্তের ন্যায় তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদশন করিয়া থাকেন। 
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যে ছ:খের অপ্রতিহত প্রভাবে লৌকদকল একান্ত জর্জরিত ও তাহার 
সমুচ্ছেদনাধনে নিতান্ত আগ্রহান্বিত, শাস্ত্র সেই ছুঃখনমুচ্ছেক্ীর উপায় 
নির্ধারণ করে। স্থতরাং শান্তপ্রতিপাস্ত বিষয় লোকের বুক্ৃংসিত ও 
অপেক্ষিত। অতএব শাস্বপ্রতিপান্ত বিষয়ে লোকের মনোযোগ 
অবশ্ঠম্ভাবী | 
সত্য বটে, শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে দুঃখের সমুচ্ছেদসাধন করা কষ্টদাধ্য। 

কেন না, ৰিবেকজ্ঞান হুঃখসমুচ্ছেদের শাস্ত্রোপদি্ট উপায়। বিচৰকজ্ঞান 
অনায়াসসাধ্য নহে, অনেকজন্মপরম্পরার আয়াসে বিবেকজ্ঞান লাভ করা 
যায়। ভগবান্‌ বলিয়াছেন-- 

বহনাং জন্মনামস্ জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্ধাতে। 
লৌকিক উপায়ে কিন্তু অল্নায়াসে দুঃখের সমুচ্ছেদ সাধন করা যাইতে পারে। 
সদ্বৈগ্থের উপদেশান্ুমারে উন্ধম-ষধ-ব্যবহারে শারীরছুঃখের, মনোজ্ঞ সত্রী- 
পান-ভোজনাদির পরিসেবনে মানসছু:খের, নী'তিশান্ত্রকুশলতা ও নিরাপদ্‌ 
সমীচীন স্থানে অবস্থিতিদ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির 
সাহাঁষ্যে আধিদৈবিক ছুঃখের প্রতিকার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। 
ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে, তখন কষ্টকর 
শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে লোকের প্রবৃত্তি একান্ত অসম্ভব । একটি প্রবাদ 
আছে বে 

অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বত ভ্রজেৎ। 

ইষ্টন্তার্থগ্ত সংপিদ্ধৌ কো বিদ্বান্‌ ব্রমাচরেৎ ॥ 
অর্ক অর্থাৎ আকন্দবৃক্ষে যদি মধু পাওয়| যায়, তাহ হইলে মধু-আহরণ- 
উদ্দেশে কিজন্ত লোক পর্ধতে যাইবে? অভিলবিত প্রয়োজন সম্পন্ন 
হইলে কোন্‌ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি যত্ব করিয়া! থাকে? ইহার তাৎপর্য এই যে, 
স্থকর উপায়ে অভিপ্রেত কাধ্য সিদ্ধ হইতে পারিলে ছুষ্ধর উপায়ে কেহই 
প্রবৃত্ত হয় নাঁ। 

এ আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বা অকাট্য বলিয়া বোধ হইতে পারে 
বটে, কিন্তু অভিনিবিষ্টচিন্তে বিবেচনা করিলে ইহার অসারতা প্রতিপন্ন 
হইতে অধিক সময়ের অপেক্ষা থাকে না। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি 
ওধধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রীপান-ভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি 
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ও নীতিশান্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমস্াদির সংগ্রহ করিক্(ও আধা16হ সাদি 
ছঃখের প্রতিকার কপিতে পারা যায় নাই। অতএব ওঁষধসেবনাপি দুখে. 
নিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা৷ প্রীকান্তিক বা অব্যভিঠারী *উপার নে। 
আরও বিবেচ্য যে, এ সকল উপায়ে ততকালে ছুঃখের নিরৃত্তি হইলেন 
কালান্তরে তজ্জাতীয় ছঃখের পুনরাবিভাব হয়, ইহাঁও প্রতাক্ষমিক্ষ ! হাহা 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবস্তক। বিবেকজ্ঞান কিন্ধ ছুঃখনিবৃত্তির গক1্ক 
উপায়, অথচ বিবেকজ্ঞানদ্বার ছঃখের সমুচ্ছেদসাধন হইলে পুনর্কা 1 ছ'তযর 
আবির্ভাব একান্ত অসন্ভব। কেন না, মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের শিদান বা 
আদিকারণ। বিবেকজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সমূলে উন্মুস্ঠি *ইলে 
কারণের অভাবে কার্যের উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে শা! বুক্ষ 
উত্পাটিত হইলে প্রক্কতিস্থ ব্যক্তি ফলের প্রতাশ! করিতে পারে না 
যদিও বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান্দারা স্বর্গলাভ করা বাধ, স্বর্গ 
কিনা ছঃখবিরোধী স্থখবিশেষ, স্থতরাং তন্বারা দ্ুঃখনিবৃত্তি হইতত পারে 
এবং অনেকজন্মপরম্পরার আয়াসসাপ্য বিবেকজ্ঞান অপেকফা বেদান্ত 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অল্প কাঁলসাধাও বটে, তথাপি বেদোক্ত যক্গাদির অনুষ্টান্- 
দ্বারা ছুঃখের সমুচ্ছেদ হইলেও অত্যন্তসমুচ্ছেদ হয় না। ঠাঁহান কারণ 
এই তে, বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে পশু ও বীঙ্গাদির হিংমা করিতে হম্। 
সাংখ্যাচধ্য্দিগের মতে বৈধহিংসাও পাপজনক। শান্নাদিইট হিংদা কৰবিলেও 
পাপ হইবে। তাহার! বিবেচনা করেন ঘে, “ম] হিংস্তাৎ সব্ধ] রা 
অর্থাৎ কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না এই নিষেধবিধির 'তাতপর্য্য 
এই যে, হিংসা করিলেই পুরুমের প্রত্যবায় বা পাপ জন্মে । “অগ্রিম মীযং 
পশুমালভেত”-__অর্থাৎ অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে-ইতযাদি পিং 
দ্বারা যজ্ঞপম্পাদনের নিমিত পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে । হহ্াার 
তাতপর্ধয এই যে, পশু প্রভৃতির হিংসা তিন যজ্ঞ সম্পন্ন হয না, এ 
হিংসাদ্বারা যজ্ঞমম্পাদন করিবে । কোনও প্রাণার হিংসা কণণে শা, 
ইহ সামান্তশান্ত্র; আর অগ্রিযোমীর পশুর হিতসা করণে, ইহ 





৮৭ পিপাষ- 

শাস্ত্র । শান্্রীয়নিয়মানুনারে সচরাচর বিশেনশাপ্ের বিষয় গিশ্যাগ 

করিয়া! তদতিরিক্তস্থলে সামান্তশান্্ের বিবন্ধ হইয়া থাকে । হর্থাহ 

বিশেষশান্ত্র সামান্তশাস্ত্রের বাদক এবং সামান্ুশান্্ বিশেষশান্তথাবা 
২৩ 


১৭৮ সপ্তম লেক্চর। 


বাধিত হইয়া থাকে। কিন্ত প্রকৃতস্থলে এরূপ বাধ্যবাধকভাব হইতে 
পারে না। অর্থাৎ বিশেষশাস্ত্র সামান্তশান্ত্রের বাধক বাঁ সামান্তশাস্ত্র 
বিশেষশাস্ত্রকর্ভক বাধিত হইতে পারে না। কেন না, পরম্পর 
বিরোধ না হইলে বাধ্যবাধকভাব হয় না অর্থাৎ একে অন্যের বাধা 
জন্মাইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই! কেন না, 
কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না__-এই নিষেধবিধি বুঝাউগ্ন দিতেছে, 
প্রাণিহিংস করিলে পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে;  অগ্নি- 
যষোমীয় পশুর হিংসা করিবে-_-এই বিধি বুঝাইয়া দিতেছে যে, অগ্রি- 
ষোমীয় পশুর হিংস1 যজ্ঞের উপকারক কিনা সম্পাদক। ন্মগ্রিষোমীয় 
পশুর হিংনা ভিন্ন যজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং অগ্নিষোমীয় পশুর 
হিংসাদ্বারা যজ্ঞলম্পাদন কর্রবে। এই ছুইটি বিধির কিছুমাত্র বিরোধ 
হইতে পারে না। কেন না, যজ্জীয়পশুহিংমা যজ্ঞের সম্পাদন এবং 
পুরুষের প্রত্যবায়, এই উভয়েরই নির্বাহ করিতে সমর্থ. সুতরাং 
এস্থলে বিধিদ্ধয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধকভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে 
য্দি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে, অখ্িষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের 
পাপোত্পাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধকভাব 
হইতে পারিত। যেহেতু, পাপের উৎপাদন করা এবং না কর পরস্পর 
বিরুদ্ধ, এ বিরুদ্ধ ধর্ময় এক পদার্থে থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে কিন্ত 
তেমন উপদেশ নাই। 

এইরূপে সাধখ্যাচার্যযের। প্রতিপন্ন করেন নে, টেবধহিংসতেও পাঁপ 
হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ঘেমন প্রত পুণাসঞ্চয় হয়, 
সেইরূপ এ যঙ্ঞানুষ্ঠান খিংপানাধ্য বলিয়। প্রভূত পুখ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
বৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া! থাকে । অতএব জজ্ঞানুষ্ঠানকর্তা যখন 
স্বোপার্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গনুখের উপভোগ করিবেন, 
তখন হিংসাজন্ত পাপাংশের ফলঙ্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাহাকে উপভোগ 
করিতে হইবে । কিন্তু স্বগী পুরুষের! সুখের মোহিনী শক্তির প্রভাবে এমন 
মুগ্ধ হন যে, এঁ ছুঃখকণিকাকে ছুঃখ বলিঘ্বাই বিবেচনা! করেন' না, 
অনায়াসে তাহা সহা করিতে সক্ষম হন। 
_. অপিচ, বেদোক্ত স্বর্গফঙ্গজনক কর্্মগুপি একরূপ নহে। কর্মের 
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তারতম্য অনুসারে কর্্মকলের ও অর্থাত স্বর্ণের তারতম্য বা উৎকর্মাপকর্ষ 
আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতমা থাকিলে কার্যোরও টৈজাতা বা 
তারতম্য অবশ্থস্তাবী। স্বর্গের উৎকর্ষাপকর্ষ থাকিলে স্বর্গীদিগের ও “কঞ্চিৎ 
উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য । ধিনি অপেক্ষাকৃত অপরুষ্ট ব্বর্গ ভোগ করেন, 
তিনি উৎকষ্টন্বর্গভোগীর পবিশেষ সুখন্বচ্ছন্দতা অবলোকন করিফ' মনে 
মনে কিঞ্চিৎ হুঃখান্ুভব করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রতিবেশীর 
নিরতিশয় সুখন্বচ্ছন্দতা দেখিলে, তাহার তুল্যশ্রেণীস্ত যে বার হাদৃশ 
স্খস্বচ্ছন্দত] নাই, তাহার মন কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ন হইবে, ইহা শ্বাত'বিক। 
স্থতরাং স্বর্গিগণ এককালে ছুঃখপরিমুক্ত নহেন, অর্থাৎ স্বশিপিগের 
অত্যন্তহঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। 

আরও এক কথা । স্বর্গ বিনাশী, উহ চিরস্থায়ী নহে । ব্গ ল্ুথণিশেষ- 
মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশী। সুথ নিত্য ণা অপিনাশী 
হইতে পারে না। যাহ! কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কারণবিগমে খ। অগ্যরূপে 
তাহার বিনাশ হইবেই হইবে । পক্ষান্তরে, ছুঃখনিবুণ্তি শিবে কজ্ঞ'নরূপ- 
কারণসাধ্য হইলেও উহ1 অভাবস্বরূপ, উহ ভাবপদার্থ এহে মভাব 
উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। মুদগরপাতনে ঘটেণ এব* পানে 
পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুদ্গরপাত বা পানের বিগুমে তস্গানত 
ঘটপটবিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইল বা না 
থাকিলে, ঘটপটের সন্তা এবং উপলব্ধি অবশ্য গাঁকিনার কগা। তাহ! 
সব্বগ্রমাণবিরুদ্ধ, তাহা প্রকৃতিষ্থ বান্তির অন্তমত হইতে পারে না।  ঘট- 
পটাদ্িরূপ সমুৎপন্ন ভাঁবপদার্ধের বিনাশ কিন্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ । হ'ৎশিবুন্তি 
বৈদিক যক্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীছ্িত হয় নাই । স্বগনামক গ্ুখবিশেষই 
তাহার ফপ বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছে । স্থখ অভাবরূপ নহে, উভা ভাবরূপ | 
উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, সুতরাং স্বর্গেরও অবশ্য বিনাশ 
আছে। ভগবান্‌ বণিয়ীছেন-__- 

+ তে তং ভর্তা স্বর্ঈলোকং বিশালং 

৯ ক্গীণে পুণ্য মন্তালোকং বিশন্তি | 
তাহারা সেই বিশাল শ্বর্দলোক ভোগ করিয়! পুণ্যক্ষয হইলে মঞ্তালাকে 
প্রবেশ করে । অতএব সিদ্ধ হইল বে, দুষ্ট বা লৌকিক উপার এমধাদি 
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এবং অনৃষ্ট বা বৈদিক উপায় ষঙ্ঞানুষ্ঠানাদি, ইহার কোন উপার়েই ছুঃথের 
অতান্তনিবুত্তি হইতে পারে না। সুতরাং বেদোক্ত একমাত্র বিপ্রদকজ্ঞান- 
রূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃন্তি হইতে পারে। 
দয়ালু মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনে সেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন । 
বিবেকজ্ঞান ষে অজ্ঞাননিবৃত্তি দ্বার মুক্তিন সাধন, তাহ! কেবল 
শান্সপিদ্ধ নহে, যুক্তিনিদ্ধও কটে। প্রস্তাবান্তরে , ইহ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি_- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য বা শব্দ । 
এই প্রমাণত্রয়ও প্রস্তাবাস্তরে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। প্রমাণসন্বন্ধে প্রনালীগত 
যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা দেখান যাইতেছে । বাচম্পতিমিশ্র বলেন ষে, 
প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত হীন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগের নাম 
বুন্তি। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ব্রিগুণাকআ্সিক1 বুদ্ধির তমোগুণ 
অভিভূত হইয়া সন্বগুণের সমুদ্রেক হয়, অর্থাৎ সত্বগুণের সমুদ্তব হয় বা 
সন্বগুণ গ্রধান ব৷ প্রবল হইয়া উঠে । এই সত্বসমুদ্রেকের নাম অধ্যবসায়, 
বৃত্তি ও জ্ঞান। বুদ্ধির বৃত্তিক্ূপ জ্ঞানই হইল প্রমাণ। এই জ্ঞানদ্বার! 
চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ, তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। 
ইহারই অপর নাম বোধ। প্রকৃতি অচেতন, তৎপমুদ্ভুত বুদ্ধিসন্বও 
অচেতন । স্থতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন । অচেতন বলিয়া 
বুদ্ধবুত্তি নিদ্রে বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষ চেতন ও 
অপ:রণামী। অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিব্ূপ পরিণাম হইতে পারে 
না। কেন না, যাহার পরিণাম হয়, তাহাকে অপরিণামী বল। যায় না। 
বিষয় বুদ্ধিভাত্য, বুদ্ধি পরিণামিনী, পরিণাঁম সর্বাদ। হয় না, কখন-কখন 
হইয়া থাকে; এইঝন্ঠ সর্বদা বিষয়ের ভান হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বগিয়। 
স্বপ্রকাশ নহে, উহা। পুরুষভাষ্য, বুদ্ধিবুন্তি অনবগত বা অজ্ঞাত অবস্থায় 
থকে না, এইজন্য পুক্কষ অপরিশামী। পুরুষ পরিণামী হইলে সর্বিদ| বুদ্ধি- 
বৃত্তির ভাণ বা প্রকাশ হইতে'পারিত না । কেন না, পুরুব পরিণামী হইলে 
বুদ্ধির পরিণামের স্ঠায় পুরুষের পরিণামও কাদাচিৎক হইবে। তাহা 
হইলে পুরুষের পরিণাম না হওয়া! অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি কখন অজ্ঞাতও 
থাকিতে পারে । পুরুষ অপরিণামী বলিয়াই বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞাত থাকিতে 
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গারে না। বুদ্ধিবুত্তি বিষয়াকাঁর, স্থতরাং বুদ্ধতত্তির প্রকাশ হইলেই সঙ্গে 
সঙ্গে বিষয়ের প্রকাশ হয়। এইজন্য আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও সর্বদা 
সর্ধবধিষয় প্রকাশ পায় না। কেন না, বুদ্িবৃদ্তির সাঁহায্যেই বিষয়ের 
প্রকাশ হয়। বিষয়াকার-বুদ্দিবৃত্তির প্রকাশেই বিষয়ের প্রকাশ । 
বুদ্ধিসত্বে পুরুষ প্রতিবিম্দিত হন। আবরক তমোগুণ অভিতূত হইলে 
সত্বগুণের উদ্ভব হয়। সন্ত স্বচ্ছ, তাহাতে পুরুষের প্রতিবিষ্ব পড়ে। মলিন 
আদর্শ উজ্জল আলোকের নিকটবর্তী হইলেও উজ্জ্রণিত হয় ন'। কিন্ত 
নির্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তর সনিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে । €সইবপ 
চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোভিভূত চিন্তে চিচ্ছায়৷ বা প্রকাশন্পতা 
হয় না। সত্বসমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্লিধ্যবশতঃ চিত্তও উদ্পগিত বা 
প্রকাশরূপত। প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা চিত্প্রতিবিশ্বের বিষয় কিরংপারমাণে 
বুঝা যাইতে পারে । বুদ্ধিসন্বে চিতিশক্তির গ্রতিবিষ্ব পড়িশেই, জ্ঞাণাদি 
বৃন্বিগুলি বং স্ব বুদ্ধিতন্বের ধর্ম হইলেও, পুরুষের ঘন্্র বলিয়া & হাৰমান 
হয়ঃ মপিন এর্শণে মুখের প্রতিবিষ্ব পড়িলে দর্পণের মালিস্ত থেমন মুখে 
পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুকধগতর্ূপে 
প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ, ইহারই নাম 
পৌরুষের় বোধ। পক্ষান্তরে, বুদ্ধিতত্ব ও তাহার অধ্যবণাত্ 'অঠেতন 
হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিশ্বিত হন বণিরা উহা “চতনের গ্ঠায় 
প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থাম্ম পুরুন এবং বুদ্ধিসন্ব অভিন্ন বপিয়া বোধ 
হয়। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাচস্পঠিমিশ্রের মতে বুদ্ধিবুটিতঠে পুক্ষ 
প্রতিবিষ্বিত হন, পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতবিদ্িত হয় না। পাঠগ্রলভাষ্যকার 
বেদব্যাসের মতও এরূপ। কিন্তু সাংখ্যভাষ্/কার বিজ্ঞনতিশ্ুর ৮5 পদ্ধ- 
বৃত্তি ও পুক্তব এই উত্তয়েতেই উঠয়ের প্রতিবিষ্ব অঙ্গীক্ৃত ১*াছে। 
তাহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃন্তিতে প্রাতশিপিত হন, বুদ্ধিবু( ৪ মেই- 
রূপ পুরুষে প্রতিবিষিত হয়। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত হ!ন্দয়ের 
সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণান বাবুত্তি হয়। দেই গিনাকার 
বুদ্ধিরৃত্তি পুরুষে প্রতিবিধ্বিত হইয়া ভানমান হয়। পুর্ষ অদরশামী, 
অথচ তাহার বুদ্ধির স্যার বিষয়াকারত। ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা শিষয়,ভাঁগ 
হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিষ্বরূপ বিময়াকারতা স্বীকার 
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করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজমত-সমর্থনের জন্য নিষ্াঙ্খিত বাক্য 
প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছে ন--- 

তন্মিংশ্চিদ্ৰ্রণে স্ফারে সমস্ত বস্তদৃষ্ট়ঃ। 

ইমাস্তাঃ প্রতিবিষ্বস্তি সরসীব তটদ্রমাহ ॥ 
তটস্থ বৃক্ষদকল যেমন সরোবরে প্রতিবিষ্বিত" হয়, সেইরূপ বিস্ত সেই 
চৈতন্তস্বরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তদৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকার ৃত্তিসকল 
প্রতিবিশ্বিত হয়। তিনি উপসংহারে বলেন যে-_ 

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বুর্তিরেব নঃ। 

প্রমাহর৫াকারবৃন্তীনাং চেতনে প্রতিবিস্বনম্‌ ॥ 
আমাদিগের অর্থাৎ সাংখ্যদিগের মতে বিশুদ্ধ চেতন অর্থাৎ পুরুণ, প্রমাতা 
অর্থাৎ প্রমাসাক্ষী | বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি- 
সকলের চেতনে কিনা পুরুনে প্রতিবিশ্বন পরমা । প্রত্যক্ষের ম্তায় অনু- 
মানাদিস্থলেও সাংখ্যমতে উক্তরূপ প্রমাণ প্রমেন্সবাবহারর মুতে হইবে । 
বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্তের পরস্পর প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজণিত [লৌহপিগ্ডে 
অগ্নিব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃতন্ততে বোধব্যবহার হইয়া! থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি 
ক্ষণভঙ্কুর, এইজন্য বোধও ক্ষণভদ্কুর বলিয়! বিবেচিত হয়। শিজ্ঞানভিক্ষু 
স্পর্দার সহিত বলিয়াছেন যে, অন্পবুদ্ধি ব্ক্তিসকল বুদ্ধিবৃত্তি ৪ বোধের 
বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম নহে । তাফিকেরাও এ পিষয়ে ভ্রান্ত 
হইয়াছেন । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা ও ভ্রান্ত হইগাছে। সাংখোরা বুদ্িবৃত্তি 
ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিন্নাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতা । 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে জ্ঞানান্মক বুদ্দিবৃন্তির হ্যায় স্থুখছুঃখাত্মক বুদ্দিবৃত্তিও 
পুরুষে প্রতিবিপ্িত হয়। অর্থাৎ পুরুষে সাক্ষাতৎসঞ্নন্ধে সুখঃখাদি না! 
থাকিলেও প্রতিবিষ্বরূপে জুখছুঃখাধির অস্তিত্ব আছে। 

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, যে অতীন্দ্িয় অর্থাৎ ঘাহা প্রত্যক্ষগোঁচর হয় 

না, তাহা অনুমানপিদ্ধ। যাহা অন্ুমানদ্বারাও পিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্ত- 
বাক্য অনুসারে সিদ্ধ হইবে । প্রধানপুরুধাদি প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও 
অনুমানসিদ্ধ। মহদাঁদিক্রমে হ্ষ্টিক্রম অনুমানসিদ্ধ না হইলেও আপ্রবাকা- 
পিদ্ধ অর্থাৎ শাক্জসপিদ্ধ। প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া যেমন যষ্ঠ ইন্জিয়ার্থ ও সপ্তম 
রসের অভাবনিশ্চয় হয়, সেইরূপ 'প্রধানপুরুষাদিরও অভাবনিশ্চয় 
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ৃ্‌ . 
হউক, এ আপত্তি সঙ্গত নহে। যেহেতু অতিদূরত্ব, ১অঠিনি কটত্ব, 
ইত্ড্িয়ঘাত,, মনের অনবস্থান বা অভিনিবেশাভাব, বিষয়ের ক্ষাতা, 
ব্যবধান, অভিভব, অনুষ্ভৰ এবং তুল্যবস্তন্তরের' সংশ্লেষণশতঃ গমন 
বস্তরও উপলব্ধি ব৷ প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশে উৎপতিত পতভ্র' কিয়ংক্ষণ 
দৃষ্টিগোচর হইয়া যখন অতিদূর প্রদেশে গত হয়, তখন আর 5ষিগোচর 
হয় না। কিন্ত দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাঁহার 'অভাবশিশ্চয় করা ঘাইতে 
পারে না। লোচনস্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া দৃঈ হয় না। 
ইন্্রিয়ঘাত অন্ধত্ব-বধিরত্বা্দি। অন্ধ ব্যক্তি বিদ্যমান বস্ত দেখিতে পাৰ না, 
বধির ব্যক্তি বিদ্যমান শব্দ শুনিতে পায় না। অনবস্থি তচিন্ত অগাহ যাহার 
মন বিষয়ান্তরে আসক্ত, তথাবিধ ব্যক্তি উজ্জ্ল-জালোক-স্থিত ই'প্ররসানিকৃষ্ট 
বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। পরমাণু গ্রহ 5 শপ্পবস্ত 
ইন্ড্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলেও স্থস্ম বলিয়! দৃষ্টিগোচর হয় না। . ষবাঁনকার অন্ত- 
রালস্থ বস্ত ব্যবহিত বণিয়া দৃষ্ট হয় না। রাত্রিকালের স্টায় 'দণ'কালে 
গ্রহনক্ষত্রমগুল বিদ্ধমান থাঁকিলেও সুর্যের প্রথরতেজে অ'হুভত হয় 
বলিয়া দেখিতে পাওয়৷ যায় না। ছপ্ধাদি অবস্থায় দধ্যাঁণ £বং তিলে 
তৈল উদ্ভূত হ্য় নাই বলিয়া উপলব্ধ হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর, জনাশয়, 
পতিত বৃষ্টিজল তুল্যবস্তন্তরের সংগ্নেববশতঃ পৃথকৃন্ধপে দুষ্ট হয় না। 
উল্লিখিত উদাহরণপ্রপঞ্চ দ্বারা গ্ির হইল যে, প্রতাক্ষের প্রবন না 
হইলেই বস্তর অভাবনিশ্চয় করা যাইতে পারে না। কন পা, উত্ত 
উদাহরণাবলীতে বস্ত বিগ্ঠমান রহিয়াছে, অথচ প্রত্যক্ষের প্রবাদ ভইতে 
পারিতেছে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে বস্তু প্রতাঙগগঘোগ্য, 
তদ্ঘিষয়ে প্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলে তাহার 'মভাবশিশ্চয় কণা নাইতে 
পারে । ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ যোগ্য পদার্থ, অগচ গৃহে তাভার পহাক্ষ না 
হইলে, গৃহে ঘটপটাদি' নাই--এইরপ 'অভাণশিশ্চয় হইতে পারে। হস্ছা না 
থাকিলেও বাধ্য হইয়া! চার্বাকের ইহা স্বীকার করিতে হইু1। ইহ! 
হ্বীক'র না করিলে, চাব্বাক যখন গৃহ হইতে বহির্গত ভয়, তথণ লস গৃহ 
জন দেখিতে পায় না, সুতরাং তাহাদের 'অভাবনিশ্চয় করিনা কপালে 
করাঘাতপুর্ধক উচ্চস্বরে রোদন করাই তাহার কন্তব্য হই:হ পারে। 
তাহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে নেও ব্রন্প করিয়া থাকে , মতএব 
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যাহ! প্রত্যক্ষ যোগ্য, তাহার প্রতাক্ষ না হইলে তাঁহার আঁভাবনিশ্চয় 
হইতে পারে। কিন্তু যাহ! প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়! 
তাহার অভাবনিশ্চয় হইতে পারে ন|1। গ্রধানপুরুষাদি কঙ্গা বলিয়! 
প্রত্যক্ষের অযোগ্য, স্তরাং প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহাদের অভাব- 
নিশ্চয় করা নিতান্তই অসঙ্গত। কেন ন1,'অন্ত প্রমাণদবারা। ঠাহাদের 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। প্রমাণসিদ্ধ বস্ততে গ্রত্যক্ষের প্রবৃত্তি না হইলে, 
তাহা প্রতাক্ষের অঘোগা, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কাবণ, দৃঢতর 
প্রমাণদ্বার! বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, অথচ তাহাতে প্রত্যক্ষের 
প্রবৃত্তি হইতেছে না। সুতরাং তাহ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে বলিয়্াই 
প্রত্যক্ষ হইতেছে না, এতগ্ছিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে । যগ্গ ইন্দ্রিয়ার্থ 
ও সগ্ডম রন কোনও প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। স্ুতরা” উহার! 
প্রত্যক্ষের অধোগ্য, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে না। অতএব 
প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়! ষ্ঠ ইন্ড্িয়ার্থ ও সপ্তম বসের অভাবনিশ্চয় কর! 
যাইতে পারে । ইন্ত্রিয়ার্থ, অথচ ইন্জ্রিয়ের পোগ্য নহে, এনধূপ কল্পন। 
করাও অসঙ্গত। 

সাংখ্যমতে প্রমেয় বা পদার্থ গুলি তন্বনামে অভিহিত। তত্ব পঞ্চ- 
বিংশতিপ্রকার _মুল প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, শব্বতন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, 
রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্দতন্মাত্র_-এই পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চক, পঞ্চ কর্মে 
ক্রয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ও মন-__এই একাদশেক্দ্িয়। পঞ্চমহাহৃত এবং 
পুরুষ । তন্মধ্যে প্রথম চতুর্বিংশতি তত্ব জড়বর্গ, পুরুষ চেতন। সাংখ্যা- 
চার্যেরা ধর্ম ও ধন্মীর অভেদ স্বীকার করেন, সুতরাং প্রকৃত্যাদির ধর্ম 
প্রকৃত্যদিরূপেই পরিগৃহীত। এই শন্বগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
হইয়াছে । কোন তত্ব কেবলই প্রকৃতি অর্থাৎ কাহার ও বিকৃতি নহে । কোন 
কোন তত্ব প্রকতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াম্সক। কোন কোন তত্ব কেবল 
বিকৃতি অর্থাৎ কোনও তত্বের প্রকৃতি নহে । কোন তত্ব অন্ুভয়াম্মক 
অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে । প্রকৃতিশব্দের অর্থ উপধদান- 
কারণ, বিকৃতিশবেের অর্থ কার্য । মুল প্রক্কৃতি অর্থাৎ যাহ! হইতে জগন্তের 
উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে 
উৎপত্তি সম্তভবে না। কেন না, মূলপ্রকৃতি কারণজন্ত হইলে সেই কারণও 
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কারণান্তরজন্য, মেই কারণাস্তরও অপরকারণজন্ত রি অনবশ্থা- 
দোষ হইয়া,পড়ে। অতএব মূলকারণ উৎপন্ন বস্ত নহে, উহা স্বতঃপিদ্ধ-_ 
ইহা? অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে । এতাব্তা সিদ্ধ হইল যে, মলপ্রক্তি 
কেবলই প্রকৃতি, কাহারও বিকৃত নহে । মহত্ত্ব, অহঙ্কারতন ও 
পঞ্চতন্মাত্র-এই সাতটি তত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি বা উভয়রূপ। অথাৎ হারা 
কোন তত্বের প্রক্কতি এবং কোন তত্বের বিকৃতি । মহত্ত্ব মুপ্রকাত 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাং উহ! মূল প্রকৃতির বিকৃতি । এবং মহ নব 
হইতে অহঙ্কারতন্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য মহন্তন্ত্ অহঙ্গারহচন্বর 
প্রকৃতি । উক্তরূপে অহঙ্কারতত্ব মহত্তত্বের বিকৃতি এবং তাহা হতে পঞ্চ 
তন্মাত্র ও একাদশ ইন্ড্রিয়ের উতৎ্পন্তি হইয়াছে বলির] অহঙ্কার 5৭ পঞ্চ- 
তন্মাত্র ও একাদশেন্দিয়ের প্রকৃতি । পঞ্চতন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কার- 
তত্বের বিকৃতি, এবং তাহা হইতে পঞ্চমহাভূতের উতপান্ত হইয়াছে 
বলির পঞ্চমহাভূতের প্ররৃতি। পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ হন্দ্রয 
কোনও তত্বান্তরের উপাদান বা আরম্ভক হয় না। এজন্য উহার] প্রকৃতি 
নহে। উহারা পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার হইতে সদ্মুত্পন্ন হইন়াছে বলিয়া 
বিকৃতি বটে। অতএব পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহাপা'.কবলই 
বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নহে । পুরুষ অনুভয়াম্মক অর্থাৎ প্রক্কাতিও নভে, 
বিরৃতিও নহে। স্মরণ করিতে হইবে, প্রকৃতিশন্দের অর্থ কারণ, ধিপ্চতি- 
শব্দের অর্থ কার্য । পুরুষ কুটস্থ অর্থ।২ জগ্তবন্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও 
অনসঙ্গ। এজন্ত পুরুব কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত, তাহার 
উৎপত্তি নাই, সুতরাং কাধ্যও হইতে পারে না। অতএব পৃক্ৰ 
অন্ুভয়াত্মক | 

পুর্বে বল হইয়াছে যে, অতীখপ্দর্িত্ পদার্ গুলি অন্মানসিদ্ধ । ৬গংদগ্ধপ 
কাধ্যদ্ধারা তাহার মুলকারণ অনুমেয় । কেন না, কারণ ভিন্ন কাধ্য »ইতে 
পারে না। কিন্ত এ বিষয়ে বাদাদিগের [স্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 
বৌদ্ধেরা অসদ্বাদী। তাহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপাত হয়। 
তাহারা বলেন, বীজ হইতে অস্করের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পাগিব 
উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীপ্গ বিনষ্ট হইলে তৰে অন্কুরের উংপন্তি 
হইগ্নাঁ থাকে । সুতরাং ভাবরূপ বীজ অন্কুরের কারণ নহে, বাঁঙ্সের 
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$ 
প্রধবংসরূপ শী অস্কুররূপ ভাবপদার্থের কারণ। এই দষ্টান্তদ্বার! 
সব্বত্রই অভাব ভাবোতপত্তির কারণ, বৌদ্ধের৷ এতাদৃশ সিদ্ধাস্থ উপনীত 
হন। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বীজের পধ্বংসের 
পরে অস্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য । কিন্তু বীজের নিরন্বয় বিন'* হয় না। 
বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। এ 
ভাবভূত বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক । বীজাভাঁব অস্কুরের উৎপাদক 
নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে, অভাব সর্বস্ততল স্থলভ 
বলিয়া সব্বস্থলে সব্বভাবের উৎপত্তি হইতে পারে । অতএব অভাব 
ভাঁবোৎ্পত্তির কারণ নভে । ভাবপদার্থই ভাবপদার্থের উৎপত্তির 
কারণ। বৌদ্ধদিগের অদ্দ্বাদের ন্যায় বৈদান্তিকদিগের বিবর্তবাদও 
সাংখ্যাচাধ্যদিগের আদৃত হয় নাই। বিকারবাদ বা পরিণামবাদেরই 
তাহার আদর করিয়াছেন। বিকার ও বিবর্ধের লক্ষণ এইব্ধপ নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছে-_ 
সতন্বতোইন্তগ। প্রথা বিকার ইহ্যদীরিতঃ | 
অতন্বতোইন্তথা প্রথা! বিবর্ত ইতুাহ্ৃতঃ ॥ 

অর্থাৎ বস্তর সহিত যে অন্যথাপ্রথা কিনা অন্তরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার, 
আর বস্তু না থাকিরাও যে অগ্ররূপজ্ঞান হয়, তাহার নাম বিধর্ত। ইহার 
তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্তান্তর- 
প্রাপ্ত অর্থাৎ কাধ্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কাধ্যরূপ বস্ত আছে। 
কাধ্যজ্ঞান নির্বস্তক নহে । বিবর্তবাদীদিগের মতে, কারণ অবিকৃতই থাকে, 
অথচ তাহাতে বস্তগত্যা কাষ্য না থাকিলেও কার্যের প্রতীতি হয় মাত্র । 
ছুপ্ধের দধিভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি 
প্রভৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকেরা বিবেচনা করেন যে, যেমন 
সর্প না থাকিলেও রচ্ছুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, নেইরূপ প্রপঞ্চ বা 
জগৎ না থাকিলেও ব্রদ্দে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে । রঙজ্জুসর্পের 
প্রতীতির কারণ ঘেমন ইন্দিয়দোষ, সেইরূপ প্রপঞ্চ প্রতীতির কারণ 
অনাদি-মবিগ্যা-রূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ণ, 
ব্রন্গে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রন্ষের বিবর্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ- 
নামে কোন বস্ত নাই। রজ্জুসর্পের স্তায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মান মাত্র । 
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সাংখ্যাচাম্েরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হা পর £নপৃণ্য- 
সহকারে ,প্রণিধানপৃর্্বক বিবেচনা করিলে, ইহা সপ নভে, ইত পন্্ 
এইরূপ বাবজ্ঞান উপস্থিত হ্য়। স্থৃতরাং রজ্জুততে অর্পপ্র 25 6 
ভ্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যার। কিন্তু প্রপঞ্চসদ জে রক 
বাধজ্ঞান কখনই হয় না।" অতএব প্রপঞ্চপ্রভীত ভ্রনাম্রক. ১১' বলা 
যাইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে সাখ্যাঠাযোরা 'ণব51াদে 
অনাস্থা প্রদশনপুব্বক পরিণামবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন। মনেঃদোগ 
করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিণামবাকে কার্য কারণ হইতে [ঠগ্ন শহে, 
কারণের অবস্থান্তর মাত্র। ছুপ্ধ দধিবূপে, সুবর্ণ কুণুলবপে, মু গুকা 
ঘটরূপে এবং তন্ত পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দরধি, কৃ্চল, থট ও 
পট, যথাক্রমে ছুপ্ধ, স্বর্ণ, মৃণ্ডিকা ও তন্ত হইতে বগ্গমতা। 'ওন্র--ইহ] 
বলা বাহতে পারে না। কাধ্য যদি কারণ হ্ইতে ভিগ্নহ না হইল, 
তাহা হইলে ইহও বুঝিতে পারা বায় বে, টৎপ!গপ পু০৫9 কাষ্য 
হ্গ্মবূপে খিদ্ধমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যেহকল উপানে 
কাধের উত্পন্তি হয় বলিয়া সচরাটর বিবেচনা করা বায়, বাঙ্ানচ ও 
সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্যোর উত্পাদক নহে. নন না 
তাহার পুব্বেও ত কাধ্য সুক্ষারূপে কারণে খিদ্কমান ছিল । আহএৰ 
কারকব্যাপার কাধ্যের উৎপাদক নঠে,_মঅশিবগুক 1 পক্াাশক। 
অর্থাৎ পুব্বে সুক্ষ ও অব্যক্তরূপে কায্য বিগ্তনান ছিল, কারকব্যাপার- 
দ্বার তাহার স্থুলরূপে অিবাক্তি হয় মাত্র। এখন বেশ এঝা যাওুতেছে 
যে, সাংখ্যাচার্যেরা পরিণামবাদ অবলম্বন করাম় সংকান।ব!ন মণলধন 
করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। বস্্তই ভীহারা সতকাষধাবাদী। এই 
সতকাধ্যবাদের প্রবল প্রতিপক্ষ নৈয়াযিক ও দৈশেধিক আগাধাখণ। 
তাহারা সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হয়, এই মতের পক্ষপাতী শ্র»রাং 
তাহারা আরম্তবাদী। তাহাদের মতে জগতের মূপকারণ অর্থাৎ 
চতুব্বিধ পরমাণু সৎ অথা২ সব্বদা খিগ্মান। দ্যগুক হইতে মণাণয়বী 
পর্যযস্ত কাধ্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসন্বপ্ধে পরমাণ-সমীরদধ অর্থাৎ 
পরমাণু হইতে উৎপন্ন । স্ৃতরাং কাধ্যকলাপ উৎপপ্তির পুন্দে মসৎ 
অর্থাৎ ছিল না, উৎপত্তির পরে সৎ হইয়াছে। অতএব লং হইতে 
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অসতের উৎপত্তি, এইহা সিদ্ধ হইল। আরম্তবাদীদিগের মত কার্য 
কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । কেন না, কার্যোৎপত্তির পুণে কারণ 
সৎ অর্থাৎ বিদ্কমান, কার্য কিন্ত তৎকালে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমন। 
* উৎপত্তির পুর্বেও কার্য সৎ অর্থাৎ বিগ্কমান ছিল, ইহ প্রতিপন্ন 
হইলেই আরম্তভবাদের মেরুদণ্ড ভগ্র হইয়া যায়। এই শ্রাভপ্রায়ে 
সংকার্ধ্যবাদ সমর্থন করিবার জন্য সাংখ্যাচাষ্যেরা বলেন বে, কারণ- 
ব্যাপারের পুর্বে যদি বস্তৃতই কার্য্য অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শষ্গত, তবে 
কেহই কাব্যের সত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত না। 
সহত্র শিল্পী যত্ব করিয়াও নীলকে পীত বা পীতকে নীল করিতে পারে 
না। কারণ, নীল পীত নহে । তদ্রুপ কার্য বস্ততঃ অসৎ হইলে কোন- 
মতেই সৎ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন ঘট 
পাকের পুর্ধে শ্তামবর্ণ এবং পাকের পরে বক্তবর্ণ হয়, সেইরূপ কার্য্যও 
কারণব্যাপারের পূর্বে অসং এবং কারণব্যাপারের পরে সং হইবার 
বাধ। নাই। অর্থাৎ কালভেদে শ্ঠামত্ব ও রক্তত্বের হ্যায় অসত ও সত্বও 
ঘটের ধর্ম হইতে পারে। এতদত্তরে বক্তব্য এই যে, তাঁহ' হইলেই 
প্রকারান্তরে সৎকাধ্যখাদের অঙ্গীকার কর] হয়। কেন ন।, শ্তামাবস্থা 
ও রক্তাবস্থা--এই উভয়কালে ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কালভেদে 
ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বরূপ ধন্মভেদ হইতে পারে । প্রকৃতস্তলে কাল- 
ভেদে 'অসত্ব ও সত্ব ঘটের ধন্ম অর্থাৎ উতৎপত্ির পুর্বকালে ঘটের অসস্ব 
এবং উতৎপন্ভির পরে তাহার সত্ব-ইহা স্বীকার করিলেই উভয়কালে 
অর্থাৎ উৎপত্তির পুব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিগ্যমানতাও 
অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ধন্মর আশ্রয়েই ধরম্মর অব- 
স্থিতি। কারণব্যাপারের পুর্বে ধন্মিরপ ঘট নাই, অথচ তাহার ধর্ম 
অসত্ব থাকিবে, হহা! একান্ত অসম্ভব ও হান্তাস্পদ। 

কারণব্যাপারের পুর্বেও যদি কার্ধ্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তবে 
কারণব্যাপার ব্যর্থ--এ আপন্ডিও অপঙ্গত। কেন না, সৎ অর্থাৎ 
বি্কমান কার্যযই কারণব্যাপারদ্বারা 'অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ কার্য কাঁরণ- 
ব্যাপারের পুর্বেও সৎ, সন্দেহ নাই, কিন্তু কারণব্যাপারের পুর্বে 
তাহা অনভিব্যক্ত থাকে, কারণব্যাপারদ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয়। 
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সুতরাং কারণব্যাপার নিরর্থক নহে । নিপীড়নদ্বার। ঠিলে তঠলের, 
অবঘাতদ্বারা ধান্তে তও্$লের, এবং দোহনদ্বারা গবাদিতে ছুগ্ধের অভিবাক্তি 
হয়-_-ইহ1 কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তিলে তৈলের, ধান্টে 
তগুলের এবং গবাদিতে ছুদ্ধের বিদ্যমানতা সব্ববাদিসিদ্ধ। স্ৃতরাং কারণ- 
ব্যাপারদ্বার৷ মতের অভিব্যদূক্ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে 

সতের অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইল । কিন্তু অসতেণ উৎপত্তির 
একটিও দৃষ্টান্ত নাই। যাহ! বস্ত্রগত্যা অসৎ, কোনকানে তাহার 
উৎপত্তি হয় না-হইতে পারে না। মনুষ্যশূঙ্গ, কুন্মররোম ও গগন- 
কমলিনী বস্তৃগত্য। সৎ নহে, এইজন্ত তাহাদের উতৎপান্ত কেই কোন- 
কালে দেখেন নাই, শুনেন নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ নর্থাৎ 
বিদ্যমান কার্য্েরই কারণব্যাপারদ্বারা অভিব্যক্তি হয়, অনঠ্ের উৎপত্তি 
হয় মা। আর এক কথা । যেকারণের সহিত যেকার্যের সম্বন্ধ আছে, 
সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যের আবিগাব বা উতৎপি হয়; বে 
কারণের সহিত যে কাধ্যের সন্বন্ধ নাই, সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যের 
আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় না; ইহ অবশ্য স্বীকার করিত হইবে। 
তন্তর সহিত পটের এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের কোনরূপ সঙগন্ব আছে 
বলিয়া তন্ত হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আ'বভাব বা উৎ- 
পত্তি হইয়া! থাকে । তন্তর সহিত ঘটের বা মুন্তিকার সঠিত পটের 
কোনরূপ সম্বন্ধ নাই ধলিয়া তন্য হইতে ঘটের বা শুন্তিকা হহতে 
পটের আবির্ভাব বা উৎপত্তি হয় না। 

গবাদি-শরীরের বা তদছুপাদানের সহিত শুঙ্গের এবং বনক্গধ্যাি- 
শরীরের বা তছুপাদানের সহিত রোমের সন্বগ্ধ আছে বলিয়া গবা প্র শৃঙ্গ 
এবং মনুষ্যাদির রোম ভইয়া থাকে। মনুষ্যশরীরের বা তছপাদানের 
সহিত শৃরঙ্গের, এবং কুম্মশগীরের বা তছ্পাদানের সহিত €রামের 
কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া মন্রম্যের শূঙ্গ এবং কুন্মের রাম হয় 
না।' উৎপত্তির পুব্রে ঘটাপি-কাধ্যের মৃত্তিকাদি-কারণের সহিহ সসদ্ধ ন 
থাকিলে অপরাপর কাধ্য যেমন উতৎপন্তির পুব্ৰে মুন্তিকার সাঁই ত সন্বন্ধ- 
শূন্য, ঘটও সেইরূপ উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকার সহিত সন্বন্ধশূন্ঠ । তাহ! 
হইলে মুর্তিকা হইতে ঘটেরই উৎপাত হয়, পটাদি অপরাপর কাধের 
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উৎপত্তি হয় া__এরূপ নিয়ম হইবার কোনও কারণ নাই। সংন্ছশন্য তার 
ইতরবিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্ধ্য সমস্ত কারণ হইতে সমুত্“ল্প হইতে 
পারে । এই অব্যবস্থা অর্থাৎ অনিয়মের নিবারণের জন্য অবঃ স্বীকার 
করিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্বেও কারণবিশেষের সহিত কা া“'বশেষের 
সম্বন্ধ থাকে । তাহা হইলেই সতকার্যযবাদ 'শিদ্ধ হইল। “কন না, 
একাধিক বিদ্কধমান বস্তরই পরম্পর সম্বন্ধ হইতে পারে. একটি 
বিদ্ধমান, অপরটি অবিগ্যমান--এ উভয়ের পরম্পর সম্বন্ধ কোনক্রমেই 
হইতে পারে না। 

যদি বল৷ হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে.-বাহার 
প্রভাবে কারণবিশেষ কাধাবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কাষ্যের 
উত্পাদন করে না। তাহ: হইলেও জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, প্র 
অসাধারণ শক্তির সহিত কাণ্ধ্যবিশেষের কোনরূপ সন্বন্ধ আছে কি না? 
যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে অস?তর সহিত সন্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়। 
সত্কাধ্যবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, সম্বন্ধ ন: থাকিলে কারণের হ্যায় 
কারণগতশক্তিও কার্যাবিশেষের নিয়ামক হহতে পারে না. স্থতরাং 
“অব্যবস্থাঁদোব উপস্থিত হয় । ফলতঃ কারণগতশক্তি কাধ্যের অব্যক্তাবস্থা 
মাত্র । অন্যরূপ শক্তিবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । আরও বিদ্চেনা করা 
উচিত যে, কাধ্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহ কারণাক্মক। কারণ 
সৎ, এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। সুতরাং কারণ হইতে অভিনন 
এবং কারণান্মক কাধ্যও সং_ইহাতেও মতান্থর হইবার কোন কারণ 
নাই। কাধ্য কারণের অবস্থাবিশেন মাত্র । ঘট মুন্তিকার, পট তন্তর, 
কুগুল স্বর্ণের অবস্থাবিশেষ_ইহ্থাতে সন্দেহই হইতে পাবে না। যে 
সকল বস্ত পরম্পর হিন্ন, তন্মধ্যে একটি বস্তু অপরের ধম্ম অর্থাৎ 
অবস্থাবিশেষ হয় না। গো-পশু ও অশ্বপশু পরস্পর ভিন্ন, এইজন্ 
তাহাদের একটি অপরের ধন্ম হয় না। পট কিন্ত তনুর ধর্ম, স্থতরাং পট 
তন্ত হইতে ভিন্ন নহে । ভিন্ন হইলে তন্তর ধর্ম হইত না। তন্ উপাদান, 
পট উপাদেয় । যে বস্তর নিন্মীণের জন্য লোকে যে বস্তর সংগ্রহ করে অথাৎ 
ঘে বস্তদ্ধারা অভিলবিত ৰস্ত নিশ্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান; যে বস্ত 
নির্মিত হয়, তাহার নাম উপাদের। বে সকল বস্ত পরস্পর গিন্ন ভিন্ন, 
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তাহাদের উপাদান-উপাদের-ভাব হয় না। ঘট ও পট পরম্টীর টিন, এই- 
ভান তাহাদের উপাদান-উপাদেয়-ভাব নাই। তন্ধ ও পটের উপাদান- 
উপাদেয়-ভাঁব আছে, অতএব তন্ত ও পট পরম্পর ভিন্ন নহে । 

যে সকল.বস্ত বাস্তবিক পরস্পর কিন, তাহাদের হয় পরস্পর ফখোগ, 
না হয় পরস্পর অপ্রাপ্তি ঝা অনৃ্বন্ধ থাকে । কুণ্ড ও বদর পণণ্প€ "শুন, 
কিন্তু তাহাদের কখনও পরস্পর সংযোগ কখনও বা পরস্পর প্রাপ্তি 
দেখিতে পাওয়া যায়। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল পরস্পর ভিন্ন, শাগাদের 
সব্বদাই পরম্পর অপ্রাপ্তি আছে । তন্ত ও পটের পরস্পর মতগোগ বা 
অপ্রাপ্তি নাই । কেন না, বৈশেষিক ও নৈয়াগিক আচাধ্যাঁদগে পণ মত তস্থ 
ও পটের সন্বন্ধ সমবায়। স্থতরাং তন্ধ ও পট পরস্পর ভিন্ন ন': | "পিচ, 
গুরুত্ব একপ্রকার গুণ, তাহার কাধ্য অবন্তি। "অথাৎ ওগন কারবার 
সময় গুরুবস্ত অবনত হইয়া পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর গুকন্ব ভিন্ন ভিন্ন, 
তাহার কাধ্য অবনতিও ভিন্ন হিন্ন। একপল শ্ুবণদ্বাা 'ঘ অলঙ্কার 
নির্মিত হইয়াছে এবং দ্বিপল স্ুবর্ণদ্বারা যে অলঙ্কার নিম্মত হইয়াছে, 
এ উভয় অলঙ্কার পরস্পর ভিন, তাহাদের গুরুত্ব এবং ৭০২৫ কাধ্য 
অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন। একপলিক অলঙ্কারের গুঞ্ট এব মা অবনতি 
অপেক্ষা দ্বিপলিক অলঙ্কারের গুর্ুত্বকাধ্য অবনতি অধিক - হই পত্যক্ষ- 
সিদ্ধ। কিন্তু একপল স্বর্ণের যেক্ধপ গুরুত্বকার্ধ্য অথাৎ অবনত, এক- 
পলিক অলঙ্কারের গুরুত্বকার্যও রেইরূপ। যে তস্তুসমঙ্লিদ্দাণ। পট 
নিশ্মিত হয়, এঁ তন্তসমষ্টি ও পটের গুরুত্বকার্্য একরূপ। অতএব কারণ 
ও কাধ্য পরম্পর ভিন্ন নহে । ভিন্ন হইলে শ্ববর্ণের গুরুত্ব আ.পঙ্গ" অল; 
স্কারের গুরুত্বের এবং তন্র গুরুত্ব অপেক্ষ। পটের গুরুত্বের কানা অর্থাৎ 
অবনতিও ভিন্ন ভিন্ন হইত । কেননা, কারণের .গুরুত্ব ত আ€55, কার্ধ্য 
কারণ হইতে তিন্ন হইলে কাধষ্যের গুরহ কারণের গুরুত্ব 'অপ্্ষেন অবশ্য 
ভিন হইবে । সুতরাং গুরুত্বকাধ্য অবনতিও ভিন্ন হওয়াই সঙ্গত মণ 
লেপনদ্বারা যে পটের গুরুত্ব কিঞ%িৎ অধিক হয়, তাহার কথা বল! 
হইতেছে না। কেন না, পট নিন্মিত হইলে ম গুলেপন করা! হ57 থাকে । 
এই মণ্ডলেপন যেমন পটে কর হয়, তেমনি সুত্রে করা হয়, 5519 বল! 
যাইতে পারে। কিন্তু মওলেপনের পূর্বে গন করিলে পটে এবং 
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তছপাদান তনতম্টির গুরুত্বকার্ধ্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। 'কার্ধা ও 
কারণ পরস্পর ভিন্ন হইলে কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। 
প্রত্যেক বাহক যেমন খিবিকাবহন করিতে পাঁরে না, অথচ ভাহারাই 
মিলিত হইয়া শিবিকাবহন কষ্টিতে পারে, সেইরূপ .প্রশোক তত্ত 
গ্রাবরণ করিতে না পারিলেও তন্তুদকল মিপিত হইয়া প?ছাবাপন্ন, 
হইলে প্রাবরণ করিতে সক্ষম হয়। বিশেষভাবে পরস্পর মিনি তন্ত- 
সমষ্টিই পট। অতএব সিদ্ধ হইলে যে, কার্য্য কারণ হইতে হিন্ন নহে। 
কারণ নং, সুতরাং কার্যযও সৎ। ভাষ্মকার সৎকার্য্যবাদের একটি 
স্থন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একখানি শিলাফলকদ্বারা অথগ্ড প্রতিম! 
নির্মিত হইয়! থাকে । শিল্পী শিলাফলকে প্রতিমার আকার অস্কিত 
করিয়া লয় । পরে শিলাফলকের অনপেক্ষিত অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়। 
লইলেই প্রতিম! নির্মিত হয়। এখানে প্রতিমার জন্য শিল্পীকে নৃতন 
কিছুই করিতে হয় নাই। 'অনপেক্ষিত 'মংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র। 
অতএব অবশ্ত বলিতে হইবে ধে, শিলাফলকে প্রতিমা ছিল। অনপেক্ষিত 
ংশ সংযুক্ত থাকায় তাহ লক্ষ করিতে পারা যায় নাই বা অভিব্যক্ত 
ছিল না। শিল্পীর ব্যাপারদ্বারা এ 'মন্পেক্ষিতাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্ববসিদ্ধ 
প্রতিমার অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র । 
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কাধ্য কারণাত্মক, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । কাযা জগৎ প্রথপ;ঃখ- 
মোহাত্মক, সুতরাং তাহার কারণও স্ুখদ্বঃখমোহাস্মক হই.1, গহ] 
অনায়ানে বুঝিতে পারা যায়। জগতের সমস্ত বস্থুই সুখ, ছুঃথ ও মোহ 
বা খিষাদের ঠেতু হয় বলিয়া উহা স্খছুঃখমোহাক্মকনূপে শিশিত 
হয় । “অমুক বাক্তি মগরিয়াছে,_-এই শব্দ শত হইলে, মৃত বাঞ্র শকর 
স্থখ, মিত্রের ছঃখ এবং পিত্রাদির মোহ উপস্থিত হয়। এ শদই শ্রথ- 
ছুঃখ-মোহ উৎপাদন করে, এইজন্ত উহ1 স্থুখছ্ঃখমোহাজক ॥. পপ- 
বৌবনকুলশীলসম্পন্ন। একটি স্ত্রী স্বামীকে সুখী, সপত্ধীকে ছ'খিশী, 
তাহার লাভে বঞ্চিত পুরুধান্তরকে মোহ বা গ্যাদঘুক্ত কতো । গার 
কারণ এই যে, স্বামীর 'প্রতি তাহার সুখগপ মনু হ, ছখ্যাপপ অভি 
ভূত। সপত্বীর প্রতি ছুঃখরূপ সমুছুত, সুথাধিরপ অিঠত। থে 
পুরুষান্তর তাহার লাভে বঞ্চিত, 'তাহার প্রতি তাহার মোহর্দাপ সমুহ, 
সুথাদিবূপ অভিভূত। বাচস্পতিশিশ্র বলেন নয়া চ প্রিয়া একের 
ভাব। ব্যাখ্যাতাঃ*_-অর্থাৎ এই শ্রী হুথগঃখমোহাম্মকত্তের গ্ঠায় সমন 
পদার্থের স্থথছুঃখমোহাম্মকত্ব বুঝিতে হইবে । স্থির হইগ্‌ নে, গগ:ঠর 
ম্তায় জগতের মুলকারণও সুখছঃখমোহাম্মক। অতএব শিদ্ধ তহচ5চছ 
যে, সন্ত, রজঃ ও তমঃ, এই গুএএয় জগতের মুণকারুণ। মুলপর্ত, 
প্রধান ও অব্যপ্র প্রভৃতি তাহারই ন'নন্তর। সন্ত্রগুণ স্ণাম্বক, পপ ও 
প্রকাশক । রজোগুণ ছুঃখাস্মক, চঞ্চল ও চালক বা প্রবন্তক। ৩ম" গুণ 
মোহাঘ্মক বা বিষাদাস্বক, গুরু, আব্রক ও নিয়ামক। 

যেমন বন্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধা ভইলেও উভয়ে শিনলত 
হইয়া অনলের সহত রূপপ্রকাশরূপ কার্য সম্পাদন করে, এবং খাত, 
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পিত্ত ও শ্রেম্পা পরস্পর বিরুদ্বস্বভাবৰ হইলেও খিলিত হইয়া শরীরধারণ- 
রূপ কাধ্য নির্বাহ করে, সেইরূপ গুণত্রয় পরম্পর বিরুদ্ধম্বভ:ঘ হইলেও 
মিলিত হইয়। স্বকার্ধযসম্পাদনে সমর্থ হয়। সন্বাদির পরস্পর সংযোগ 
ও লবুত্বাদি গুণ আছে বলিয়া! উহার! দ্রব্য। সত্বাদি ' গুণ'বয পুরুষের 
উপকরণ বা পুরুবরূপ পশুর বন্ধনের হেতু *বলিরা গুণশনে অভিহিত 
হয়। সত্বা্ণি গুণত্রয়ের ধিবিব পরিণাম শাস্তে নিদ্ধিষ্ট হইয়াুছ--সদৃশ 
পরিণাম ও বিসদূশ পরিণাম। প্রপয়কালে সদৃশ পরিণাম অর্থাৎ সত্ব 
সত্বরূপে, রজঃ রুঙ্সোরূপে ও তমঃ তমোরূগে পরিণত হয়। কেন না, 
পরিণাম সত্বাদির স্বভাব। গুণত্রয় কোনরূপ পরিণাম ভিন্ন ক্ষণকালও 
থাকিতে পারে ন1। স্থষ্টিকালে বিসদূশ পরিণাম হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুণ- 
ব্রয়ের বিসদূশ পরিণাম হইলেই স্থষ্টি হয়। স্ষষ্টিকালে প্রলয়কালের স্তায় 
সমানরূপে গুণত্রয়ের পরিণাম হয় না, বিষমরূপে হইয়া থাকে । জগতে 
ঘে বৈষম্য লক্ষিত হয়, পর্িণামবৈবম্য তাহার হেতু । হি ছিন্ন কার্যের 
উৎ্পত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্ত এবং অপরাপর গুণের গুণভাব ব 
অপ্রাধান্য হয়। যেমন জল একর হইলেও সেই সেই ভূমবিকারের 
সংযোগে নারিকেল-জন্বীর-চিরবিন্বাদি-ফলরস-রূপে পরিণত হইয়! মধুর, 
অর ও তিক্তাদিরূপে অন্ুভূরমান হয়, সেইরূপ কারধ্যবিশেষে গুণবিশেষের 
উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধান গুণ প্রপান গুণের 
আশ্রয়ে খিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়া বিচিত্র কার্যের উৎপাদন করে। 
প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করির1 চরমকার্য্য পর্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই 
সংহত বা মিলিতগুগত্রয়স্বকপ, সুতরাং সুথছুঃখমোহাক্মক, অন্ত- 
এব পরার্থ, অর্থাৎ অপরের প্রয়োজনসম্পাদনার্থ তাহাদের উদ্ভব । 
গৃহ-শষ্যাআননাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 
তদনুসারে সংঘতমাত্রই পরার্থ, ইহ] স্থির হইতেছে । প্রকৃতি-মহদাদি 
সমস্ত্রু সংঘাত, অতএব পরার্থ। সেই পর-_পুরুষ বা আম্মা । এতাবতা 
পুরুষ সংঘাতাগ্তিরিক্ত অর্থাৎ ব্রিগুণাজ্মক নহে--গুণাতীত, ইহাও সিদ্ধ 
হইতেছে । কেন না, পুরুষ সংঘাতাক্সক হইলে সেও পরার্থ হইবে, সেই পর 
ঘাতাআ্সক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে, এইনূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত 
হয়। সুতরাং পুরুষ অনংহত, ইহ! স্বীকার করিতে হইতেচছে। 
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বুদ্ধাপিও ত্রিগুণাত্মক, তাহাও অবশ্ত অন্যকর্তক অর্থং ঢেহন- 
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে । দেই অন্যই পুরুষ বাআত্মা। উভয়, সুখ 
ও ছুঃখ যথাক্রমে অন্ুকুন-বেদনীয় এবং প্রতিকূল বেদনীয়। স্রপে অন্ু- 
কুলনীয় এবং ছুঃখের প্রাতরুননীয় গুণাতীত পুরুষ। বুদ্ধাদ 'নজই 
সুখায্মক ও ছুঃথাম্মক, এইঅন্য সুখের অনুকুলনীয় বা ছুঃখের প্রত- 
কুলনীর হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে স্বক্রিয়াবিবোপ ৬ ইরা 
পড়ে । চতুর্থতঃ, বুন্ধাাদ দৃগ্ত, 'অতএব তাহার দ্রই্টারপেও 41 “সিদ্ধ 
হইতেছেন। কেন না, দ্রষ্টা ভিন্ন দৃষ্ত হইতে পারে না। 

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সব্বশরীরে এক পুরুৰ নহেন। নমস্ত 
শরীরে এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। হাহা 
হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মরণে সকলের ম€শ, একের 
অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতার্দ, একের প্রবৃতিতে সকলের প্রণ্তি, এবং 
একের সুখছুঃখে সকলের সুখছুঃথ হইতে পারে । তাহা ৬ না ব'লম়াই 
শরীরভেদে পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন। এই পুরুষ সাক্ষী । কেন ন', প্রকৃতি 
নিজের সমস্ত আচরণ পুরুষকে দেখায় । বাদী ও প্রতিবাপা !বখাধব্ষিয় 
যাহাঁকে দেখায়, লোকে তাহাকে শাক্ষী বলে। প্রতিও 'নজের মাচরণ 
পুরুবকে দেখায় বলিম্! পুরুষ সাক্ষী ওত্ষ্টা। পুরুৰ গ্রিুণাতা 5, এই অন্য 
অকর্তী, উদ্বানীন ও কেবল অর্থাৎ টৈকধল্যপুক্ত । ছুঃখত্রয়ের অতান্ত মভাব 
কৈবল্য । ছুঃথ গুণধর, পুরুষ গুণাতীত। এইজগ্ঠ পুরুন কৈবলামুক্। 
প্রধানমহদাঁদি তভোগ্য বলিয়। তভোত্তশার অপেক্ষা করে । কেন না. তহাক্তা 
ভিন্ন ভোগ্যতা হইতেই পারে না । বুদ্ধযাদিতে প্রতিবিদিত পুরান বুস্যাদি 
গত ছুঃখ নিজের বলির! খিবেচনা করেন। বিবেকক্ঞানদ'হা হাহার 
পরিহার হয়। বিবেকজ্ঞান বৃদ্ধিএরিবিশের্। এইহেতু খিণক ক্ষানের 
জন্য পুরুষ প্রকৃতির 'অপেক্ষা করেন। উতয়ের উভয়ের প্রা" অপেক্ষা 
আছে বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুদের পরস্পর সংযোগ হয়। এই পবোগ- 
বশতঃ কৃষ্টি হইয়া থাকে । গঠিশক্তিহীন ও দৃকৃশক্তিনম্পনন গঙ্গু এবং 
দুকৃশক্তিহীন গতিশক্কিসুক্ত অন্ধ, এই উভরের পরস্পর অপেক্ষা »র বলিয়। 
উ্স্বেই পরস্পর সংঘুক্ত হয়। দৃক্ণক্কিদম্পন্ন প্গ, গঠিশক্তিসম্প্ন আন্ধের 
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স্বন্ধে অধ্ধরূট/হইঃ। পথপ্রদর্ণন করে, অন্ধ 'তদনুসারে গমন ক! এইরূপে 
উভয়েরই অভিলফিতসিদ্ধি হয়। প্রকৃতিপুরুনের সংযোগ ৭ তদ্ধপ। 
পুরুষ দৃক্ণক্তিযুক্ত ও ক্রিন্নাশক্তিশৃন্ত বলিয়৷ পঞ্গুস্তানীয়, প্ররুতি 'ভ্র'রাশক্তি- 
যুক্ত ও দৃকৃশক্তিশৃন্ত বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগহেতুত প্রক্ৃতি- 
মহদার্দি অচেতন হইয়াও চেতনের স্তায় এবুং পুরুষ বস্তগতঃ' অকর্ত। 
হইয়াও গুণের কর্তত্বে কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হন। | 

সর্গ বা স্যষ্টি ছুইপ্রকার--গ্রত্যয়সর্গ ও তন্মাব্রসর্গ । বুদ্িস্্গর নাম 
প্রতায়সর্গ। ভূত-ভৌতিক সগের নাম তন্মাব্রসর্গ। প্ররুঠির প্রথম 
পরিণাম মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব। তাহার অসাধারণ বৃত্তি ব' ব্যাপার 
অধ্যবসাম্ব বা নিশ্চয় । বুদ্ধির ধন্ম আটটি-_ধর্মস, জ্ঞান, বৈরা?া, এশ্বধয, 
অধর, অজ্ঞান, অবৈরাগা ও অনৈশ্বধ্য । ইহাদের প্রথম চারিট সাত্বিক 
এবং পরবর্তী চাঁরিটি তামস। মহন্তত্বের কাধা অহঙ্কারতন্ব। অভিমান 
তাহার বৃত্তি। “আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন- 
সম্পাদনের জন্য”, ইত্যাদিন্বপ অভিমান অতঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। 
অহঙ্কার তিনপ্রকার-_ বৈকারিক বা সাত্বিক, তজস বা রাজস ও ভূতাদি 
বা তামস। সাত্বক একাদশ ইন্দ্রির সাত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তাঁমস 
তন্মাত্রপঞ্চক তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন । বাজস অহঙ্কার উভয়বর্গের 
উতৎ্পন্তির সাহায্যকারী মাত্র । চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও হ্বক্‌_এই 
পাঁচটি বুদ্ধী:ন্দয়। বাকৃ, পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ--এই পাঁচটি কর্ধেন্দিয়। 
মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তাহা উয়াম্মক । অর্থাৎ মন জ্ঞাতনন্দ্রিয় ও 
কন্মেন্িয়, এই উভয়রূপেই নিদ্দি্ হইতে পারে। কি ক্দানেজ্িয় 
কি কম্মেক্ির, মনের অনিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয় প্রবৃত্ত 
হইতে পারে না। গুণসকলের পরিণামাৰশেববশতঃ নানা হক্দ্রিয় এবং 
নানা বাহাপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মনের অসাধারণ বু সঙ্কন্প 
অর্থাৎ সম্যকরূপে কিনা বিশেব্য-বিশেবণ-ভাবে কনা । রূপ, শব্দ, গন্ধ, 
রস ও স্পর্শ__এই পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা কিনা অপরিস্ষুট জ্ঞানমাত্র 
যথাক্রমে চক্ষুরাদি পাঁচটি বুদ্ধীন্দিয়ের বুত্তি বা বাপার। বচন বা কধন, 
আদান ব৷ গ্রহণ, বিহরণ ব1 গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ ও আনন্দ, এই পাঁচটি 
যথাক্রমে বাগাদি পঞ্চকম্মেন্দ্রিয়ের বুন্তি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই তিনটি 
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অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি দশটি বাহৃকরণ। অন্তঃকরণত্রের আলাবারণ বন্তি 
বরা হইয়াছে। উহাদের: সাধারণ বু্তি প্রাণাদি পঞ্চবাবু। প্রাণধাধু__ 
নাপাগ্র, হৃদয়, নাতি ও পাদানৃঠবুপ্তি | কৃকাটিকা, পুষ্ট, পাদ, পার, উপন্ধ ও 
পার্খববৃত্তি বায়ুর,নাম অপানবায়ু। সমানবাযু_-ছদর, নাতি ও পদপ5গ্ি- 
স্থানবুত্তি। হৃদয়, কগ, *তালু, মস্তক ও ভ্রমবাস্থানস্তিত বায়ুর নীম 
উদ্বান। ত্বগৃবৃত্তি বায়ুর নাম ব্যান। উহা! সব্বশরীররাপী। মহনন্বাদর 
বৃত্তি বা কার্য গুলি পরি স্কট করিধার গন্ঠ কিপিং বলা আণশ্ঠক। প্রথমতঃ 
কোন বস্তর সহিত ইন্দিয়ের সংযোগ হইলে 'অপরিক্ষটরূপে বগ্গণ যে 
জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নিব্বিকপ্নক জ্ঞান । কেন না, 
জ্ঞান বিকল্পশূন্য অর্থাৎ খিশেষ্যবিশেধণভাবশৃন্ | বালক কিংবা: নক বাক্তি 
যেনন তাহাদের জ্ঞান শব্দের দ্বারা অগ্তকে বুঝাইতে পারে না, আ.লাতন- 
জ্ঞানও সেইরূপ অভিলাপ ব। শবের দ্বারা অগন্ঠকে বুঝাইতে পার, যায় 
না। কেন না, শবদ্বারা যাহ প্রতিপাদিত হইবে, হাহা আব পিশেষ্- 
বিশেষণভাবাপন্ন হইবে । আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেবণ হাবাপন নহে, 
স্গতরাং শন্দদ্ধারা প্রতিপাধিত হইতেই পারে না। অতএব পুশ ন্দিখদ্বার। 
“ইহা একটি বস্ত'-ইত্যাকার আলোচনমাত্র হয়। পরে হত এইরূপ, 
এরূপ নহে+-ইত্যাকারে সম্যকৃর্ধীপে কল্পনা কিনা বিশেণ/বিশেবণ খাবে 
বিবেচনা করা মনের কার্য । মনঃনঙ্ধপিত বিষয়ে অহঙ্কার পৃক্দো ক্তপ অর্থাৎ 
“আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমখ+_-ইত্যাকার অভিমান করে এএই 
অভিমত বিষয়ে ইহা আমার কন্ুবাই হ্যাকার নিশ্র কর বির 
কাধ্য। স্মরণ করিতে হইবে বে, আগ্রমমযোগে অয়ঃপিগু যেখন আদি সায় 
প্রতীয়মান হয়, সেইন্ধগ পুর্ষণৎঘোগে চিতপ্রতিবিদ্বদ্ধারা খুদিও চেতনের 
হ্যায় প্রতীয়মান হয়। ম্থতপাং বুদ্ধির কন এবং তোক্ছ হ পুরুনে 
প্রচারমান, হইয়া থাকে । ইথাহ পুরুষের সংসার । মনোবোগ করিলে 
বুঝা যাইবে বে, সংসারদশাতেও বাস্তবিক পুরুষের কৈবলা বণ সাঞ্ুর 
কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। কেন না, পূরাব ততৎকালেও কেৰলই 25নাছে। 
উক্তপ্রণাণীক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ডোগসম্পার্দিকা এবং বুদ্ধি বিবেক: 
জ্ঞানদ্বারা পুরুধের মুক্তিনাবিকা। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার বস্তগত। পকষের 
নাই । পুকৃষের আশ্রয়ে বুদ্ধিহ বন্ধ, মোক্ষ ও সংলারভাগিনী। 
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সাংখ্যাচঃ্ষে।রা বলেন যে, বাহোক্রিয়মকল গ্রামাধ্যক্ষের, নল বিষরাঁ- 
ধ্যক্ষের অর্থাৎ দেশাধ্যক্ষের, বুদ্ধি সর্বাধ্যক্ষের এবং পুরুষ ষহারাজের 
স্থানীয়। গ্রামাধাক্ষ প্রঞ্জাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া বি্ষণাধ্যক্ষের 
নিকট অর্পণ করে। বিষরাধ্যক্ষ সব্বাধাক্ষের নিকট দ্রের়। সর্ববাধ্যক্ষ 
মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। তদ্রপ ইন্দ্রিয়সকপ বিষয়ের 
আলোচন। করিয়া তাহা মনের নিকট উপস্থিত করে। মন সদন্পপুণ্বক 
বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে, বুদ্ধি উক্তক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন 
করে । বাহোোক্ড্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, ইহাদের বৃত্তি ক্রমে কয়, তাহ? 
প্রসিদ্ধই আছে। .কিন্তু কখন-কখন এককালেও সকলের 4ু্ত হইয়। 
থাকে । ঘের অন্ধকারে ক্ষশিক-বিছ্বাত্প্রকাশ-কালে যখন দেখাত পাওয়! 
যায় যে, অতি নিকটে ভয়ানঝণব্যান্ব মুখব্যাদানপুর্ধবক গ্রাম করিতে উদ্যত 
হইয়াছে, তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উল্লম্নপুব্বক দ্রষ্টা এ স্থান 
হইতে অপস্থত হইয়া পড়ে, এ্স্থলে ইত্দ্রিয়ের আলোচন, ম:নর সঙ্কল্প, 
অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসার একই সময়ে প্রাছভূর্ত হয়। 
ভোগ ও অপবর্ণরূপ পুরুবার্থনির্বাহের জন্তই করণসকলের প্রবৃত্তি। 
অন্ত প্রবর্তয়িতার অপেক্ষা নাই। সমষ্টিতে করণ ত্রয়োদশপ্রকার । 
তন্মধ্যে কম্মেত্ত্রিরঘকল আহরণ করে অর্থাৎ স্বস্ব বিষয় প্রাপ্ত হয়। 
অন্তঃকরণত্রয় সাধারণবৃত্তিবূপ প্রাণাদিবাযুপঞ্চক দ্বারা শরীরধারণ 
এবং জ্ঞানেক্দ্রিয়পঞ্চক স্বস্ব বিষয়ের প্রকাশ করে। ত্রয়োদশ প্রকার 
করণের মধ্যে কন্মোন্্রযের কাধ্য-__আহাবধ্য শব্দাধি বিবয়। শব্দাদি বিষয়- 
সকল দিব্য ও অদিব্য ভেদে প্রত্যেকে ছুইপ্রকার। স্থতরা" সমিতে 
আহাধ্য দশপ্রকার। অস্তঃকরণত্রয়ের সাধারণব্যাপার প্রাণাণিবায়ূপঞ্চক 
দ্বারা ধার্য শরীর বা শরীরধারণ। শরীর পাঞ্চভৌতিক। পঞ্চভূতনকল 
আবার দিব্য ও £অদ্িব্য ভেদে দ্বিবিধ, স্থতরাং ধার্যও দ্শপ্রকার। 
বুদ্ধীক্দ্রিরপঞ্চকের প্রকাশ্ত শব্দাদিপঞ্চক প্রত্যেকে দিব্য ও অদিব্য ভেদে 
দ্বিবিধ বলিয়া প্রকান্তও দশপ্রকার। দশপ্রকার বাহাকরণ ব্রিবিধ 
অন্তঃকরণের স্ব স্ব ব্যাপারের সহায়তা করে । কেন না, কন্মেক্িরঘার। 
আত্বত এবং বুদ্ধীন্দ্িয়দ্বারা প্রকাশিত বিষয়েই সচরাচর সঙ্কল্প, অভিমান 
ও অব্যবসায়রূপ অন্তঃকরণত্রয়ের বৃত্তি হইয়া থাকে । বর্তমানকালবিষয়েই 
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বাহোক্দিয়ের ব্যাপার। কিন্ত অন্তঃকরণের ব্যাপার-_বত্তনধন, আঠীত ও 
অনাগত, এই কালব্ররবিষয়েই অপ্রতিহত । 

করশের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। ' এখন তন্মারসপপিষয়ে 
কিছু বলা যাইতেছে । তন্মাত্রসকল স্ুক্ম বলিয়া অস্মদাণপর গাগ্য 
নহে। এইজন্য উহারা অবিশেষ বপিয়া কগিত। শান্তত বা লুখন্ত, 
ঘোরত্ব বা হুঃখত্ব এবং মুঢত্বরূপ বিশেষ-ভোগ্যবস্ততেই অবস্তত। 
পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উতৎপন্তি হইয্বাছে। শ+*এন্মাত্র 
হইতে শব্বগুণক আকাশ, শব্দতন্নীত্রযুক্ত স্পশতন্মাতর হইতে শব্দ- 
স্পর্শ গুণবুক্ত বাধু, শব্ম্পর্শতন্মাত্রসহিত রূপতন্মার ৯৪ শব্দ- 
স্পর্শরূপগুণযুক্ত তেজঃ, শব্দম্পর্শরপতন্মাব্রসহকৃত রসতন্মান হইতে 
শব্দম্পর্শরূপরসগুণযুক্ত জল এবং শব্দস্পর্শপরসতন্মা ব্রবংবাণ 5 গঞ্চ এন্মাত্র 
হইতে শব্দম্পর্শরপরসগন্ধ গুণযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইগ্লাছে। এই পঞ্চ- 
মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ ছুঃখকর ৪ চঞ্চল, কেহ 
বিষাদকর ও গুরু । অতএব ইহারা বিশেৰ বশিপ্বা নিদই। *ণশেষ- 
সকলও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত _হুক্গমশরীর, মাতাপিঠচজ বা” শরীর 
এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। মহত্তত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দিয়ি ৪ পঞ্চ- 
তন্মাত্র, এই সকলের সমষ্টিই স্ক্শরীর | ইন্দ্রিরনকল শাক, ঘোর ও 
মাস্ক, অতএব বিশেষ । সুক্মশরীর ইন্সিরঘটিত, অতথব দিশেনমধ্যে 
পরিগণিত । এক এক পুরুঘের এক একটি স্ুঙ্জাশরীর পূর্বেই প্রক্-* হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । উহ1 মহা প্রপর পধ্যন্ত স্থারী। এই সুপ্মশরীপ পৃন্নগুগীত 
স্থপদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্ুলদেহের গ্রহণ করিয়া থ:০হ ইহা? 
নাম সংসার। চিত্র যেমন আশ্রম ভিন্ন থাকিতে পারে শা, েইন্ধপ 
বুদ্ধযাদিও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইজন লিঙ্ষশরীপে আশ্রয় 
স্বরূপ স্থুলশরীর অপেক্ষিত। বাচম্পতিমিশ্রের মতে শরার ৪৯টি 
সুক্মশরীর ও স্থুলশরীর। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর ঠন। 
ন্ুক্মশরীর, অবধিষ্ঠানশরীর ও স্থুলশরীর । তিনি বলেন, ছএদেতের 
পরিত্যাগের পরে পিঙ্গদেচের যে লোকান্তরগনন হন, হাতা 'ছই 
অপিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে । তাহার মতে শিগ্“পীর বা 
ুক্মশরীর কোন সময়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পানে না স্ুলহূতের 
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স্থপ্ন অংশই /ধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অঙ্গীরুত হইরাছে। এই অপিষ্ঠান- 
শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর । হুদ্মশরীর ধর্্মাধন্মাদিরূপ 
নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্ুলশরীর গ্রহণ করিয়। থাকে ধন্মাদি 
কাহারও স্বাভাবিক, কাহারও বা উপায়ানুষ্ঠানপাধ্য।, স্ম শুকারেরা 
বলেন, স্যট্টির আদিতে মহামুনি কপিল ধন্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এ্রশ্বধ্য- 
সম্পন্ন হইয়াই প্রাছুরভত হইয়াছিলেন। ধর্মদ্বারা উন্ধগমন, শণন্মন্থার! 
অধোগমন, জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ, অন্ঞানদ্বার] বন্ধ, বৈরাগ্যদ্বারা প্ুক্তিতে 
লয়, রাগদ্বারা সংসার, এ্রশ্ব্যদ্বারা ইচ্ছার সফলতা এবং অশৈশর্ধ্দ্ার। 
ইচ্ছার বিঘাত ব। নিক্ষলতা হইন্দা থাকে । 

প্রত্যপ়সর্গ প্রকারান্তরে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে- “িপর্ষ্যয়, 
অশক্তি, তুষ্টি ও পিদ্ধি। বিপর্যয় পাঁচপ্রকার--অবিদ্ভা, অন্মিতা, 
রাগ, দ্বেষ ও অভিশিবেশ। ইহাদের যথাক্রমে নামাস্তর-তম:, মোহ, 
মহামোহ, তামিস্্র ও অন্ধতান্্রি। অনাম্মাতে আাত্মখ্যাতি নাম অবিষ্ভা | 
অনিত্য ও অনান্বীয় বস্তুতে নিত্য ও আম্মীরর্পে অভিমান অন্মিতা। 
রাগ ও দ্বেষের ব্যাখ্যা 'অনাবশ্তক। অষিনিবেশ-ভয়। অন্মিত! 
বিপর্যয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানন্গভাব এবং রাগার্দ বিপধ্যয়মুূলক বপিয়। 
বিপর্য্যয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অবিগ্তা বিধয়ভেদে আটপ্রকার। 
অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, মহতন্তত্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্যাত্র, এই অষ্টবিধ 
অনাম্মীতে আন্মবুদ্ধি হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অবিগ্ভা আটপ্রকার। 
দেবগণ অণিমাদি অষ্টবিধ এ্রশ্বর্ধয লাভ করিরা উহাকে নিত্য ও আম্মীয্- 
রূপে বিবেচনা করেন। অষ্টবিব এশ্বব্য বস্তগত্যা অনিত্য ও অনান্বীর | 
কেন না, এশ্বর্ধয বুদ্ধিধর্্ম, এইজন্য অনাম্মার । স্থঠরাং অস্মিতা9 বিষর- 
ভেদে আটপ্রকার। শব্দ, স্পশ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহারাই রঞ্জনীয় অর্থাৎ 
রাগের ধিষয়। শব্দাদি বিবরগুলি দিব্য ও অদধিব্য ভেদে প্রত্যেকে 
দ্বিবিধ। অতএব বিষয়ভেদে রাগ দশপ্রকার। শব্দাদি দশ বিবক় 
স্বভাবত রঞ্জনীর ভইলেও উগ্ারা পরম্পর প্রতিহন্তমান হইয়। থাকে, 
অর্থাৎ একবিধ শব্দাদি অপরবিধ শব্দাদির ভোগের প্রতিবন্ধক হন্ম। প্রতি- 
বন্ধক শব্দাদিবিষয়ে দ্বেষের আব্ভাব স্বাভাবিক। ভোগা শব্দাদির 
উপায়ন্বরূপ অণিমাদি জষ্টবিধ এশ্বধ্য স্বভাবতই হেধবিষয়। কেন না 
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অণিমাদি-এশ্ব্ধ্য সম্পাদন বহ-আয়াস-সাধা। অতএব &শকা?দ দশটি 
ভোগ্যবিষয় এবং তৎসম্পাদক অণিষাদি অষ্টবিধ ত্রশ্বর্ধয--এই অষ্টাদশ 
বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া বিষয়ভেদে দ্বেষ অষ্টাদশপ্রকার। ভোগ্য 
শবাদি দশ বিষয় ও তাহার উপায়ভূত অণিমাদি অষ্টবিপ এশ্বর্ধ্য, 
এই অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশভয় হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অভিনিবেশও 
অষ্টাদশ প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশপ্রকার এ+* বুদ্ধির 
নিজের অশক্তি সপুদশপ্রকার। স্ৃতরাং মোটের উপর অশঞ্তি 
অষ্টাবিংশতি প্রকার । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অশক্তি অন্ধতাদি । তুষ্টি নয়- 
প্রকার, দিদ্ধি আটপ্রকার। ইহাদের বিপধায় বা অভাবনিবন্ধন 
বুদ্ধির নিজের অশন্তি সপ্তদশপ্রকার। বিষরটবরাগা্গ্ত 4 পাঁচ- 
প্রকার। কেন না, ভোগ্যবিষয় শব্দাদিভেদে পাচপ্রকার। পবৈরাগোর 
হেতু পাচপ্রকার। কারণ, অজ্জনদোষ, রক্ষণদোধ, ক্ষয়দোল, তহোগদোষ 
ও হিংসাদোষ দর্শনে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । ধনোপাজ্জনের 
উপায়সকল ছুঃখকর। সেবা একটি ধনাঞ্জনের উপায়, তাহ! কত কষ্টকর, 
তাহা সেবাকারী বিলক্ষণ জানেন। পুর্বাচারধ্যেরা বলিখাছেন 
দুপ্যদ্ছুীশ্বরদ্বাস্থদওচ গাদ্ধিচন্্রজাম্‌। 
বেদনাং ভাবয়ন্‌ প্রাজ্ঞ; কঃ সেবাম্থ 'প্রসজ্জতে " 
গর্বিত ছুশ্রভূর দ্বারস্থিত দগডধারার ভয়ানক অন্ধচন্দ্র অং গণঠস্তজনিত 
গীড়ার বিষয় চিন্তা করিলে কোন্‌ বুদ্ধিমান বাক্তি সেপাতে আনক্ত হইতে 
পারে? কষিবাণিজ্য গ্রভৃতি ধনাজ্জনের উপায়গুলিও ঢ:খকর, তাহ! 
ভূক্তভোগিমাত্রই অবগত আছেন । ধনাচ্জনের উপায় ছুঃখকর বাঁণ্ন! বিষয়ে 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম পাপ । আঁচ্গ হ ধন অগ্নি, 
জল ও চৌরাদি দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, স্থতরাং ধন উপাজ্জন করিলেই 
হয় না, অতি কষ্টে অজ্জিত ধনের রক্ষা! করিতে হয়। এঠ রক্ষণকরেশ 
চিন্তা করায় যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তচ্জনিত তৃষ্টির নান সুপার । 
মহাকৃষ্টে ধনের অর্জন ও রক্ষা কীরুলও ভোগদ্ধারা তাহা ক্ষমপ্রাপ্তু হয়, 
এই ক্ষয়দোনদর্শনজন্য বিবয়ণৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি 5য়, তাহার 
নাম পারাপার । বিষয়ভে।গের অভ্যাস ভোগািলায বাদধত করে। 
কোনক্রমে বিষয়ের অপ্রাপ্ডি ঘটিলে বদ্ধিত ভোগািলাষ নিন'হশয় ক£- 
২৬ 
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কর হয়। এইনপ ভোগদোমদর্শনে যে বৈরাগ্য জন্মে, তক্জর্শিত তুষ্টির 
নাম অনুন্তমাস্তঃ। প্রাণীদিগের পীড়া ন! জন্মাইয়া ভোগ হইত পারে 
না, সমস্ত ভোগেই অল্পবিস্তর প্রাণিহিংসা আছে, ইত্যাকার হিংসা- 
দোষদর্শনাধীন বিষয়নৈরাগো যে তুষ্টি হয়, তাহার নাষ ট্রন্তমান্তঃ। 
বিষয়বৈরাগ্যজন্য এই পঞ্চবিধ তুষ্টি বাহ্তুষ্টি বর্পিয়া আখ্যাত। আধ্যাত্মিক 
তুষ্টি চারি প্রকার-_প্রকৃতিতুষ্ট, উপাদানতুষ্টি, কালতু'্ট ও ভাগ্য- 
তুষ্টি । বিবেকপাক্ষাৎকারও প্রক্ৃতিরই পরিণামবিশেষ। অতএ বিবেক" 
সাক্ষাৎকারও প্রকৃতির কার্্য। প্রক্ৃতিই বিবেকসাক্ষাংকারের কত্রা, 
আমি বিবেকপাক্ষাৎকারের কর্তী নহি। স্থতরাং আমি সর্বদাই কুটস্থ 
ও পূর্ণ, এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম প্ররুতিতুষ্টি, ইহারই 
অপর নাম অন্তঃ। প্রব্রঙ্য। অর্থাৎ সন্গাাসের উপাদান কিনা গ্রহণ করিলে 
যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম উপাদানতুষ্টি। ইহারই নামান্তর সলিল। সন্ন্যাস 
গ্রহণপুর্র্বক দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে সমুৎপন্ন তুষ্টির নাম 
কালতুষ্টি। এই তুষ্টি ওঘ'নামে অভিহিত । সন্প্রজ্তাত সমাধির চবমোৎকর্ষ- 
স্বরূপ ধর্্মমেঘনমাধি লাভ হইলে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম ভাগ্াতুষ্টি। 
ভাগ্যতুষ্টির নামান্তর বৃষ্টি। ভাষ্যকারের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টচতুষ্টয়ের 
পরিচয় প্রদত্ত হইল। বাচস্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টিগুলি 
অসছুপদেশজন্ত । তিনি বলেন, শিষ্য অবগত হইয়াছে “ঘ, আত্ম! 
প্ররুত্যাদিরপ নহে, প্রক্ৃত্যাদ্দি হইতে অতিরিক্ত ) কিন্তু অনছুপদেশ- 
দ্বার পরিতুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য যত্র করে 
না। শিষ্যের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতির 
পরিণামবিশেষ, প্ররুৃতিই তাহ। সম্পন্ন করিবে, তজচ্জন্য ধ্যানাভ্যাসের 
গ্রয়োজন'নাই--এইরূপ উপদেশশ্রবণে প্রকৃতিবিষয়ে শিষ্ের যে তুষ্টি জন্মে, 
তাহার নাম প্রকৃঠিতুষ্টি। বিবেকথ্যাতি প্রকতির কার্ধা বটে, কিন্ত 
প্রকৃতিমাত্রের কার্য নহে। €কন ন!, বিবেকথ্যাতি প্ররুতিমাত্রের কার্য 
হইলে সর্ধকালে সর্ধলোকের বিবেকথ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং 
বিবেকখ্যাঁতি সহকারি-কারণাস্তরের ৪ অপেক্ষা করে । সেই সহকারি- 
কারণান্তর প্রবরজ্যা বা সন্ন্যাস । অতএব সন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস 
করিয়া কষ্টস্বীকারের আবশ্তকতা নাই--ঈদৃশ উপদেশশ্রবণে যে তুষ্ট 


স।ংখ্যদর্শন। " ২০৩ 


হয়, তাহার নাম উপাদানতুষ্টি। যদিও সন্ন্যাস অবলম্বনৰকরিলেই তৎ- 
ক্ষণা মুক্তি হয় না, তথাপি কালক্রমে সন্গযান হইতেই মুক্তিলাভ হইবে, 
উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই-_এতাদৃশ অঠছুপদেশশ্রবণে £" হুষ্টির 
আবির্ভাব হয়, তাঁহার নাম কালতুষ্টি। সব্যাসও মুক্তির কারণ নহে, 
কালও মুক্তির কারণ নহে, ভাগাই মুক্তির কারণ, ধ্যানাভাপাদির 
জন্য পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, ভাগ্য থাকিলে অনশ্তই মুক্তি 
হইবে। মদালপার পুক্রগণ সন্যাঁসও করে নাই, ধানাভ্যান9 করে নাই, 
অথচ অতি বালাকালে মাতার উপদেশশ্রবণমাপ্রেই তাহারা মুক্ত 
হইয়াছিল--এইরূপ অদছুপদেশশ্রবণজন্ত তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি। 

সিদ্ধি আট প্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আনিদৈবিক ভেদে 
ছঃখ তিনপ্রকার, সুতরাং প্রতিযোগিভেদে ছঃখনিবুন্তি9 িতনপকার। 
এই ছুঃখনিবৃত্বিত্রয় মুখ্যসিদ্ধি। যথাক্রমে এই শিদ্ধিত্রয়ের নামান্তর-- 
প্রমোদ, মুদ্ধিত ও মোদমান। তাহার সাধনগুলি গৌমপিদি বণিষধ। 
পরিগণিত । গৌণপিদ্ধি পাচপ্রকার _অধ্ায়ন, শব্দ, উহ, হুপংপ্রাপ্ডি 
ও দান। গুরুর নিকট অধান্সশাস্ত্রের যাবৎ অন্গ'বগঞই্াণেণ নাম 
অধ্যয়ন। ইহার অপর নাম তার । গৃহীত অধ্যান্মশান্ত্বের অবানসাবের নাম 
শব্ধ। ইহার নামান্তর স্থতার। এই গিদ্ধিদ্ব় আম্মার শ্রবণ পাপন: ক থিত। 
উহ কিনা! তর্ক। শান্ত্রাবিরোধী যুক্চিদ্বারা সংশয় ও পুর্নপক শির নপুর্্বক 
শান্ত্রার্থের অবধারণই তর্ক। ইহাই মাস্মার মনন বপিয়া অভিঠি ঠ। এই 
তৃতীয় পিদ্ধির অপর নাম তারতাঁর। স্বপ্ং যুক্রিদ্বারা এররুত শাস্ার্থ 
অবধারণ করিলেও যে পর্য্যন্ত তাছা অন্যের অর্থাৎ গু€শিষ্য বা সত্রক্গ- 
চারীর অনুমোদিত না হয়, পে পর্যন্ত তাহাতে বিশ্বীনস্থাপন করিতে 
পারা যায় না। অতএব স্ুহৃত প্রাপ্তি অর্থাৎ গুরু শিষ্য-সব্রদ্গচানী প্রক্ততির 
প্রাপ্তি চতুর্থসিদ্ধি্ূপে কাখিত হইয়াছে। ইহার নামান্তর রমা । বিবেক- 
জ্ঞানের শুদ্ধির নাম দান। ইহার নামান্তর সদামুদ্রিত। আদরপূর্ববক 
দীর্ঘকাল নিরন্তর অন্থশীলন বা অভ্যাস দ্বারা বিবেষফখ্যাতির শুদ্ধি- 
সম্পাদন হয়। পরিশ্তদ্ধ বিবেকখ্যাতিই মংশয়বিপর্যয়ের সমু্ছদে মমর্থ। 
ধাহারা আাশা করেন যে, একবার তব্বকণা শুনিয়াই তন্বক্র হইবেন) 
অধিকন্ধ, তত্বকগা শুনিবার পরও মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হয় না দেখিগ! 
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তত্বজ্ঞানের মিএ্যাক্ঞাননিরসনের সামর্থ অবিশ্বান করেন, তার এই 
শাক্্রসিদ্ধান্তের প্রতি মনোযোগ করা উচিত । শুক্তিরজতার শতশত 
স্থলে দেখ। যায় ষে, তত্বজ্ঞ!ন মিথ্যাঙ্ঞান অপনয়ন করিতে সমর্থ । রজ্ছুপর্প- 
ভ্রম ও দিজ্মোহাদিস্থলে দেখা গিয়াছে যে, অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞা* পরোক্ষ 
তত্বজ্ঞানদ্বারা অপনীত হয় না, অপরোক্ষ -তব্বজ্ঞানদ্বারাই অপনীত 
হয়। সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান বা অবিবেক অপরোক্ষ । সুতরা" বিবেক: 
জ্ঞান বা তন্বজ্ঞানের অপবোক্ষত্বদম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল জ্পণ-মনন- 
নিদিধ্যাননের অভ্যাস আবহ্বাক। 

সে যাহ। হউক, উপরে বাচস্পতিমিশ্রের মত প্রদর্শিত হইল। প্রবচন- 
ভাষ্যকারের মতে শিষ্যাচার্যাভাবে গুরুর নিকট শান্তর অধ্যয়ন করিয়। 
জ্ঞানলাভ করার নাম অধ্যয়নপিদ্ধি। শিষ্যাচার্্য ভাবে গুরুর নিকট অধ্যয়ন 
করা হয় নাই, কিন্তু অন্তে অধ্যাস্মশান্্ পাঠ করিতেছে, তাহা শুনিয়া ব| 
স্বয়ং অধ্যাম্্রশান্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করা যান, তাহার 
নাম শব্দ। উপদেশাদি বাতিরেকেই পুর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ ন্বয়ং 
তত্বের উহ করার নাম উহ। কোনও জ্ঞানী করুণাপরবশ হই! স্বয়ং 
গৃহে উপস্থিত হুইলে, তাহার নিকট যে জ্ঞাশলাভ করা যান, তাহার 
নাম স্ুহ্তপ্রাপ্তি। কোন জ্ঞানীকে ধনদানদ্বারা পরিতুষ্ট করি তাহার 
নিকট জ্ঞানলাভ করার নাম দান। অধ্যয়ন, শব্দ ও উহ, এই তিনটি 
গৌণসিদ্ধি মুখ্যসিদ্ধিত্রয়ের অন্তরঙ্গ সাধন। সুত্প্রাপ্তি ও দান মন্দ- 
সাধন। বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে, বিপর্ধযয়, অশক্তি ও তুষ্টি, এই তিনটি 
পিদ্ধির নিবারক কিনা প্রতিবন্ধক । তাহার মতে প্রত্ায়সর্গের মধ্যে 
সিদ্ধি উপাদেয় । বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়। প্রত্যয়সর্গ ভিন্ন তন্মাত্র- 
সর্গ ও তাহার পুরুষার্থমাধনত্ব হইতে পারে না। আবার তন্মাত্রসর্গ 
ভিন্ন প্রত্যয়সর্গ এবং তাহার পুরুযার্থশাধনত্ব সম্তবে না। এইজন্য দ্বিবিধ 
সর্গের অর্থাৎ তন্মাত্রসর্গের ও প্রত্যরসর্গের প্রবুত্তি হইয়াছে । ভোগ্য 
শব্দাদিবিষয় এবং ভোগায়তন শরীরদ্য় ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থ হইতে 
পারে না বলিয়া তন্মাত্রসর্গের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। কেন না, 
শব্দাদিবিষয় এবং শরীরদ্বয় তন্মাত্রসর্গের অন্তর্তুক্ত। পক্ষান্তরে, ভোগ- 
সাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না, ধর্্মাদ্দি ভিন্ন 
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ইন্দিয়াদি ও শরীরাদির সৃষ্টি হইতে পাঁরে না। স্তরা* প্র মসর্গের 
আবশ্তকতাঁও অপরিহার্যয। অপবর্গরূপ পুক্ুষার্থ বিব্কণ্যাতসাধ্য। 
বিবেকখ্যাতি- প্রত্যয়দর্গ ও তন্মাত্রদর্গ উভয়পাপেক্ষ । এইহে 8৭ উশ্য়বিধ 
সর্গের আবশ্তকৃতা অনুভূত হইতে পারে। আপত্তি হহতে পারে 
যে, ধন্মীদিসাপেক্ষ স্ষ্টি ৪ স্থ্টিসাপেক্ষ ধন্মাদি, স্থৃতরাং অগ্েন্টাশর- 
দেষ হইতেছে । এতদুন্তরে বক্তবা এই যে, পুর্বজন্মা-্জত দন্ম'দিদ্বারা 
বর্তমান শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে । পুধ্বতরজন্মনঞ্চিত দম্ম-দিদ্বারা 
পূর্বজন্মের শরীরাদি এবং পূর্বতম জন্মে সমাচরিত ধন্মাদিদ:বা পৃণ্বতৰর 
জন্মের শরীরাদি হইয়াচছ। দ্ারশনিকপধিগের মতে সংসার অনাদি বলিম। 
আদিসর্গের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই আন্টোন্তাশ্রনন প্রনাগপিক্। বপিয়। 
পোষাবহ নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বীঙান্করের কথা উঠে করা 
হইয়াছে । বীজ হইতে অস্কুরাদিক্রমে বুক্ষের উৎপন্জি, অপার বুক্ষ 
হইতে বীজের উৎপত্তি হর, ইহা প্রত্যক্ষমিদ্ধ। জুতরাং খাজাপরস্থনে 
অন্ঠোন্তাশ্রয় বা অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া দূনণাবহ হন শা কর্ম 
প্রবাহ ও স্থষ্টিপ্রবাহ সন্বপ্ধেও এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ্পে প্রাক হইতে 
পারে । আচার্্যদের এবিষয়ে মতভেদ নাই। 

যদিও সংসারে বিচিত্র সুখছোগ করেন, এমন প্রাণ র আঅচাণ নাই, 
তথাপি জরা! ও মরণাদি ছুঃখের হস্ত হইতে কেহই পর্ণ পাইতে 
পারেন না। আুতরাং সংসার ম্বতাবতঃ 2ঃথন্থরূপ, হা অন্গাবার করা 
যাইতে পারে না। কেন না, জরামরণাদিচুঃথ শাভািক। সুখ 
স্বাভাবিক নহে, আগন্ধক-উপায় সাপা । জরামরণ[ধির হ০ কোঁন- 
রূপ চেষ্টাত্র করিতে হয় না, উহা 'আপনিই উপশ্থিঠ হয স্থণের 
জন্য কিন্ত বিস্তর চেষ্টাযত্ব করিতে হয়। একজন দার্শনিক কুপিত- 
কফণিফণাচ্ছায়ার সহিত সাংসারিক ল্ুথের উপমা দিয়াছেন । ফলত 
উপরিভাগে শাণিতরুপাণ স্ক্সঙ্তত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন হাগে উপ- 
বেশ্ন করিয়! বিশ্রামসুখ অনুভণ করার ম্যায় সাংসারিক ₹৭ গঃথা্থু- 
ধক্রু ও বিপৎসন্কুল। সংসার প্ররুতির কাধ্য। প্রক্কৃতি এগগণাম্মক। 
তন্মধ্যে রজোগুণ ছুঃখাম্মক। স্থৃতরাং সংসার দ্রঃখাম্মক হই€৭, তাহাতে 
সন্দেহ হইতে পারে না। সত্য বটে সন্রগ্তণ মথাম্মক, অতএব নংদাে 
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ছুঃখ অপরিহাষ্ল্য হইলেও স্থুখের অসপ্ভাীব নাই। এ আপত্তি ভিিশৃন্ 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। কে বলে যে, সংসারে সুখ নাই * সংসারে 
নথ আছে সত্য, কিন্তু দুঃখের তুলনায় তাহা নাই বলিলেঞ্জ চলে । 
সাংসারিক সুখ কুপিতফণিফণাচ্ছায়ার তুল্য, এই উপমার প্রতি লক্ষ্য 
করিলেই বুঝা যাইতে পারে যে, স্ুখলেশ যৎ্স'মান্ত । ছুঃখরা'ধর অবধি 
নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত ছুঃখরাশি স্ুবিস্তীর্ণ। মধ্যে মধ্দো খগ্যো- 
তিকার স্তায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র। সংগ্যাচার্যয- 
দিগের মতে হ্যলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ববহুল। সত্ববনল 
বলিয়াই তাহাতে স্থখের আধিক্য আছে। ভূলোক বা মনুষ্ালোক 
রজোবহুল। সুতরাং ভূলোকে ছঃখের আধিক্য স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত 
স্থষ্টি তমোবনুল, সুতরাং মে'হময়। কেহ কেহ বলিয়। থাকেন বে, মরণ 
সর্বনুখের আকর, মরণ ছুঃখকর নহে । বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্ত কোন 
প্রমাণের দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিতে পারেন না। যে কথার 
কোনও প্রমাণ নাই, তাহার প্রতিবাদ করিয়! বুথ সমরক্ষয় না করাই 
সঙ্গত। তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ কেহ এ্ররূপ কথার 
প্রতি আশ্থাস্থাপন করিয়া থাকেন। এইগন্ত এ সম্বন্ধে দুইএকটি 
কথা বল! উচিত বোধ হইতেছে। কৃতবিগ্ত শ্রোতৃমগুলী ক্ষমা করিবেন। 
এস্লে ধান ভানিতে শিবের গীতের ন্যায় একটি অনম্বদ্ধ কথা না বণিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। বর্তমান সময়ে এমন এক শ্রেণীর লোকের 
আবির্ভাব হইয়াছে, ধাহারা দয়ালু মহবিগণ শান্তর ও যুক্তি গ্রদর্শনপুব্বক 
যে সকল সছুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহ অনাদর করিতে- কেবল 
অনাদর করিতেই বা বলি কেন--কুবংস্কার বা মূর্খতানিবন্ধন অন্ধবিশ্বাস 
বলিয়া তত্প্রতি অবঙ্ঞাপ্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন 
না, অথচ মরণ স্থখের সোপান, উহাকে ছুঃখ বলিয়া বিবেচনা কর! 
কুসংস্কার, ইত্যাকার ভিভ্তিশৃন্ত কতগুলি কথার প্রতি বিলক্ষণ আস্থা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খ্ররূপ আমন্থাপ্রদর্শন ন। করিলে যেন অন্তায় 
করা হয় বিবেচনা করেন, কেমন যেন বাধবাধ বোধ করেন, চিত্রের 
সস্কীর্ণত। বলিয়া ভাঁবেন। ইহ1 উন্নতির লক্ষণ বা অধোগতির লক্ষণ 
বলিব, তাহ! বুঝিতে পারিতেছি না। কৃতবিদ্ক শ্রোত্মণ্ডপীর প্রতি 


সাঁংখ্যদর্শন। ২০৭ 


ইহার মীমাংসাভার অর্পণ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের 'অনুদরণ করা 
যাইতেছে ॥ 

সমস্ত প্রাণীরই মরণভর স্বাভাবিক। কেহই মৃত্ঠাসস্ভাননার 
ত্রিসীমায় পদার্পন করেন না। সকল অবস্থায় সকল সময়ে মান্মরক্ষা ও 
মৃত্যুপরিহারের জন্য সকলেই যথাপাধা যন্ত্র করিয়া থাকেন, যখোচিত 
সাবধানত1 অবলম্বন করেন। এতন্বারাই প্রমাণ হইতেছে মে, মৃত্যু 
স্থখের সোপান নহে, উহা ছুঃখকর। কেন না, ছুঃখই ভ'ঘর কারণ, 
স্থথ ভয়ের কারণ হয় না। যাহারা মৃতকে সখের সোপান বলিয়! 
ব্যাখ্যা করেন, তাহাদের চিন্তই তাহাদের বিরদ্ধে সাক্ষা দ্যে। হারা 
মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাহাদের অন্তঃকরণে মরণ পিলক্ষণ- 
রূপেই আছে। তাহা না হইলে মৃত্যুর নানাবিধ উপ সলভ ও 
স্বাধীন থাকা স্থলে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করা সকনের পক্ষেই £শররস্কর 
হইত, মৃত্যুর ভয় কর! কাহারও পক্ষে উচিত হইত না। সে যাহা 
হউক, সমস্ত কার্ধ্যই প্ররুতি হইতে উদ্ভুত। সাক্ষাং বা পরম্পরা 
প্রক্ৃতিই কার্ধযমাত্রের কারণ। এই মতে কেহ কেহ মাপা৭ করিয়। 
থাকেন। চার্বাক বলেন, কাঁধ্যমাত্রই নিষফষারণ। ক'র্শাব ।.কানও 
কারণ নাই, উহা! আপনিই উৎপন্ন হইয়! থাকে । এ আপনি অমঙ্গত। 
কারণ, কার্য্য কাদাচিৎক, ইহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ সকল দম: সকল 
কার্ধ্য হয় না, কোন সময়ে কোন কার্য হইয়া থাকে । কান্োর 
কারণ থাকিলে এই কাদাচিৎকত্ব উপপন্ন হয়। কেন না, ধখন কারণ- 
কলাপের সমবধান বা মেলন হয়, তখনই কার্যের উতৎপর্তি হহয়! 
থাকে। কারণকলাপের সমবধান সর্বসময়ে হয় না বলিয়া সন্নসময়ে 
কার্য্যের উৎপন্তি হইতে পাঁরে না। কার্য নিষ্কারণ হইলে কার্যের 
কাদাচিৎকত্ব উপৃপর হয় না। তাহা হইলে হয় সর্বকালেহ ঘন্বকার্ধ্য 
হইতে পারে, না হয় কোনকালেই হইতে পারে না। কারণ, 
কার্ষে/র উৎপত্তির জন্ত যখন কিছুই 'অপেক্ষণীয় নাই, তখন কাধ্যের 
উৎপত্তির বিলম্ব হওয়া অসম্ভব। অতএব চার্বাকের আপি সঙ্গত 
নহে। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত৭ সাংখ্যা' 
চার্য্েরা সমীচীন বলিয়া বিবেচন। করেন না। কেন না, চিতিশক্তি ৭1 ব্রঙ্গ 
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অপরিণামী | ব্রন্দের জগদাকারে পরিণাম একান্তই অসম্ভব। “কহ কেহ 
বলেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ, ইহা সত্য, কিন্ধ প্রকট অচেতন । 
অচেতন বস্ত চেতন প্রবন্তিত হইয়াই কার্যযসম্পাদন করিয়া থাঞ্চে। বানী 
অচেতন, কিন্তু চেতন-স্ত্রধর-কর্তৃক অধিঠিত বা প্রবন্তিত'হইয়' ছেদনরূপ 
কার্য সম্পন্ন করে। প্রকৃতিও অচেতন। অর্তএব তাহারও অ্দঠাতা ব1 
প্রবর্তয়িতারপে কোন চেতনের স্বীকার করিতে হইতেছে ! জীব- 
সকল চেতন হইলেও তাহার! প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ নহে এইজন্য 
তাহারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। কেন ন বান্তাদির 
ন্বরূপের অভিজ্ঞ স্ত্রধরাদিই বাশ্তাদির অধিষ্ঠীতা হইয়! থাকে। 
সুতরাং প্ররুতির স্বরূপের অভিজ্ঞ চেতনই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা 
হইতে পারেন। তিনিই ঈশ্বর । তবেই সিদ্ধ হইল যে, প্ররুতিদ্বার 
ঈশ্বর জগতের স্থষ্টিকর্ত।। সাংখ্যাচার্য্েরা বলেন যে, এ কথাও সঙ্কৃত 
হয় না। কারণ, ঈশ্বরবাবীদগের মতে ঈশ্বরের কোনরূপ ব্যাপার 
বা ক্রিয়া নাই। সুতরাং তিনি প্রকৃতির অপিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ষত্রধর যখন ব্যাপারযুক্ত হণ, তখনই 
বাস্তাদির অধিষ্ঠাতা হইয়। থাকে, ব্যাপারশূন্ হইয়া বাস্তাদির অধিষ্ঠাত। 
হয় না। €তেনই বা ঈশ্বর প্রকৃতির অরপিষ্ঠাতা হন, কিজন্তই বা 
প্রকৃতির অধিষ্ঠানবিষয়ে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি হয়, তাহাও বিবেচনা কর! 
উচিত । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি হয় নিজের স্বার্থের জন্য, না হম অপরের 
ছুঃখপরিহারের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের কোনরূপ 
স্বার্থ থাকিতে পারে না। কেন না, তিনি পণিপুর্ণণ তিনি আপ্চকাষ, 
তাহার কিছুরই অভাব নাই; স্থতরাং প্রয়োজনীয় ঝ অপেক্ষণীয় এমন 
কোন বিষয় নাই,--যাহ]র জন্য তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে। পরছুঃখ- 
প্রহরণের জন্য তাহার প্রবৃত্তি হইবে, এ কথাও বলা যাইতে পারে 
না। কেন না, স্থ্টির পূর্বে ছুঃখই ছিল না। দুঃখও ত তাহারই 
স্থষ্ট | অপিচ, কারুণ্য ঈশ্বর প্রবৃত্তির কারণ হইলে, ঈশ্বর করুণা" করিয়া 
সমস্ত প্রাণীকে সুখী করিতেন, কাহাকেও ছুঃখী করিতেন না। পুর্ববা- 
চরিত কন্ম্ের বৈচিত্র্য অনুনারে ঈশ্বর বিচিত্র প্রাণিগণের স্থষ্টি 
করিয়াছেন -এ কগাও সমীচীন নহে। কেন না, কর্ম ৪ অচেতন। চেতনের 
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অধিষ্ঠন ভিন্ন কর্্মও ফল জন্মাইতে পারে না। ঈশ্বরই* দেই সকল 
কর্মের অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরের অবিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না, ইহা পৃর্ব্বেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

কারুণ্য চরিতার্থ করিবার আরও এক সহজ উপায় এই হইতে 
পারিত যে, ঈশ্বর কর্মের" অধিষ্ঠাতা না হইলেই শরীর ও ছংখা- পন উৎ- 
পত্তি হইত না। অতএব ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা নহেন। গ্রকাত 
নিজেই স্থষ্টিকত্রী। বৎমের পরিপোষণের জন্য যেমন অঠেঠন দৃগ্ধের 
প্রবৃত্তি হয়, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্ত সেইরূপ অচেতন প্রক্লতিরও 
প্রবৃত্তি হয়। নর্তকী যেমন সভাদদ্দিগকে নৃঠাদশন করাইয়া নুতা 
হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট শিতগর স্বরূপ, 
গ্রকাশ করিরা নিশ্ত হয়। গুণবান্‌ ভৃতা নিগুণ 'প্রণ আরাধনা 
করিয়া যেমন কোনরূপ প্রতাপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবশা 
প্রক্ৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্ুণ পুরুষের উপক্াণ করিম 
তাহা হইতে কোনরূপ প্রভ্যুপকারের আশা করে না। অঙ্ণ্য্পপ্তা 
কুলবধূ - দৈবাঁৎ স্মথলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় একবারমান্দ কোন পুরুষ, 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, লজ্জায় যেমন দ্বিতীয়বার তাহা” দণনদণ বিনা 
হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষকর্তকক বিবেকঙ্ঞানদ'প1 দষ্টু 
হইলে পুনর্বার আর তাহার দরশনপথে উপস্থিত হয় না, জথ ২ মুক্ত 
পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি আর হয় না। পুরুষের আশ্রয়ে প্রক্ততিরিই 
বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার । বস্তগভা। পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ৭ সংদার 
নাই। ভৃত্যগত জম্ম ও পরাজয় যেমন স্বামীতে উপরিত 5, সেই- 
রূপ প্রকৃতিগত বন্ধমোক্ষগ পুরুষে উপচবিত হয়। কোশুপ'ব কাট 
যেমন নিজেই নিগগেকে বন্ধন করে, প্রকূতিও তেমনি নিজেই নিজেকে 
বন্ধন করে। 

আদরের সহিত দার্ঘকাল নিরন্তরভাবে পুন্নকথিত *ঞনকলের 
বিদেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে, “আনি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্দ্যার্ণি 
নহি, আমি কর্তী নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক শ্বামিহও 
নাই,, এইরূপ বিবেকবিধগ্পে সাক্ষাংকারাম্মক জ্ঞান উৎপর হম । যদ, 
মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাভ্ঞানবাননা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিণেক- 
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জানবাসন। আদিমতী, তথাপি বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এব বিবেক- 
জ্ঞানবাসন! মিথ্যাজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করে । কেন না, উন্ববিষয়ে 
বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্বজ্ঞান প্রবল ও মিথ্যাজ্ঞান 
দুর্বল । বিরোধস্থলে প্রবল ছুর্বলের উচ্ছেদলাধন করে, ইহার শতশত দৃষ্টান্ত 
সকলেই অবগত আছেল। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞ?নদ্বারা তত্বজ্ঞানের বাধের 
আশঙ্কা এবং পুনর্বার বিপর্ম্যয় ব। মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে 
পারে না। যেমন বীজের অভাবে অস্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃততিপুরুষের 
ংষোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতিদ্বার৷ অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া, 
যাহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর স্ষ্টি হয় না। শব্দাদি- 
বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে । মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা 
হেতু । মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে ন।। স্থতরাং তখন 
স্থষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই । উক্তরূপে বিবেকপাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত 
ধর্মাধর্ম্নের বীজভাব নষ্ট হইয়! ষায় বলিয়া তাহা জন্মাদিরূপ ফল উৎপাদন 
করিতে পারে না। বাচম্পতিমিশ্র বলেন-- 

ক্লেশসলিলাবপিক্তায়াং হি বুদ্ধি্ূমৌ কর্মমবীন্সান্তস্করং প্রস্থবন্তে তত্ব- 
জ্ঞাননিদাঘনিপীতনকলক্লেশসলিলায়ামৃষরায়াং কুতঃ কর্ম্মনবীজানামস্কুর- 
প্রসব । 
জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অস্কুরোৎপাদন করিতে পারে । প্রথর কৃর্ধ্য- 
তাপে ধেভৃমির সমস্ত জল পরিশুফ হইয়াছে, তথাবিধ উবরভূমিতে বীজের 
অস্কুরোৎপাদকতা 'অসম্ভব। তদ্রপ, মিথ্যাজ্ঞানারিরূপ ক্লেশ থাকিলেই 
সঞ্চিতকন্ম ফলজননে সমর্থ হর়। তত্বজ্ঞানদ্বারা মিখ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ 
অপনীত হইলে আর কর্মফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না । উদ্ধৃতবাক্যের 
তাতপর্যযার্থ এই যে, ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ঞ বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ধমরূপ 
বীজ ফলরূপ অস্কুর উৎপাদন করে। তত্বজ্ঞানরূপ প্রথর স্থ্যকিরণে সমস্ত 
ক্লেশরপ সপিল নিপীত হইলে বুদ্ধি্ূমি উর হইয়া যায়। তাদৃশ উর 
ভূমিতে অস্কুরোপন্তি কিরূপে হইবে? ৃ 

বদিও তব্বজ্ঞানীর কর্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্মা্ধম্ 
ফলপ্রদব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্মধর্্ম প্রভাবে অর্থাৎ 
যাহার ফলভোগজন্য বর্তমান শরীর উৎপন্ন হইস্জাছে, সাহা প্রবৃন্তব্গ 


সংখ্দর্শন। , ২১১ 


বলিয়া! তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। কুম্তকার দ্বার চক্রের 
পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু এরূপে কয়েকবার চক্র ঘুরাইরা দওটি 
তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখাসংস্কারবলে চক্র কিছুকাল আপনি পৃরিতে 
থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্মাধন্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও, যে কম্ম ফল 
জন্মাইতে আরস্ত করিয়াছে, তথাবিব প্রারন্ধফল-কন্মান্ুনারে তবুন্তানীর 
শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে । প্রারন্ধ-কর্ম্মফল-ভোগের পরে জ্ঞানীর 
দেহপাত হইলে 'আর দেহাস্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কেননা, 
তত্বজ্ঞানদ্বারা কর্্াখয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়! গিয়াছে । দগ্ধ ব'জ যেমন 
অঙ্কুর জন্মাইতে পারে ন।, জ্ঞানদ্প্ধ কন্দ্নাশয়ও সেইরূপ তন্বন্জানার দেহ 
জন্মাইতে পারে না। তখন এঁকাস্তিক ও আত্ন্তিক দ্ঃখনিবুত্তিবূপ 
কৈবল্য সম্পন্ন হয়। এঁকান্তিক কিন! অবশ্তশ্থাবী। আশ্াান্তক কিন। 
অবিনাশী। যেরূপ বল! হইল, তাহার প্রতি মনোযোগ কারলে বুঝ! 
যাইবে যে, ভোগ ব্যতিরেকে প্রারন্ধফল কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হয় না। মনারব্ধ- 
বিপাক বা অনারব্ধফল কর্্নাশয় তত্বজ্ঞানদ্বার দগ্ধবী£দর গ্ত'য় অকন্মন্য 
হয়, উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না । অতএব-- 

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি-_ 
অর্থৎ ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্েও কর্্মক্ষয় হয় না ইহা প্রারন্ধফল- 
কন্ম্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল৷ হইয়াছে ! 

জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকন্শীণি ভম্মসাৎ কুরুতেইজ্ঞুন-- 
অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কম্ম ভন্ম করে-_ইহা অনারন্ধবপাক-কর্মা- 
শয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। স্থতরাং শাস্ত্রদ্বয়ের পরম্পর 
বিরোধ আশঙ্কা করা অনুচিত । 


টা শশা শসিভিডি তিগ 





নবম লেকৃচর | 


১ পে ৬ এ পুর লিপ ক০০০ 
এ চা 


পাতঞ্জলদর্শন | 


তগব।ন্‌ পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শ-নর প্রণেতা । পাতঞ্জলদর্শনের অপ্ণ নাম 
যোগদর্শন। এই দশনে নোগের বিস্তৃত ও বিশদ উপদেশ প্রদত্ত 
ইইয়াছে। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিই যোগের উপদেষ্টা হইতে পারেন : দুর্ভাগা- 
ক্রমে আমি যোগী নহি। আমার বাক্য উপদেশরূপে গৃহীত না হয়, 
ইহ! প্রার্থনীয়। দরশনহিসাবে পাতঞ্জলদর্শনে আমার যে ঘংসামান্ত 
অভিজ্ঞতা আছে, তাহার কিঞ্চৎ কিঞ্চিৎ বিবুঠ করিতে চেষ্টা করিব। 
বাহারা যোগবিষয়ে উপদেশগ্রহণের অভিলাধী, তাহার! কোন যোগীর 
নিকট উপদিষ্ট হইবেন। 

তগবান্‌ বেদব্যাস পাতঞ্জলদর্শনের সংক্ষিপ্ত অথচ উপাদেন্ন ভাষ্য 
রচনা করেন। পাতঞ্জলভাব্য বেদব্যাসকৃত, ইহ ভাষ্যে লিখিত হয় নাই 
বটে, কিন্তু মাধবাচাধ্য প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক আচাধগণ” যোৌগ- 
ভাষ্য বেদব্যাসকৃত, ইহ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন । অসাধারণধীশক্তসম্পন্ন 
সব্বতত্্হ্বতদ্ধ বাচম্পতিমিশ্র পাতঞ্জলভাম্তের উপর সমীচীন টাকা রচন! 
করিম্বাছেন। তিনি স্বকৃত টীকার প্রারন্তে বলিয়াছেন-__- 

নত্বা পতঞ্জলিমুষিং বেদব্যাসেন ভাষিতে। 
সংক্ষিপ্তম্পষ্টবহ্বর্থ| ভাষ্যে ব্যাখ্যা বিধাস্ততে ॥ 

ইহার তাৎপধ্য এই--পতঞ্জলি-খষকে প্রণাম কারয়া বেদব্যাসভাধিত 
ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, অথচ বহু অর্থ-প্রকাশক ব্যাখ্যা রচন। করিব। 
বাচম্পতিমিশ্রের মতে পাতগ্রলভাষ্) বেদব্যাদরচিত, এ বিষয়ে সন্দেহই 
হইতে পারে না। 

কিন্ত, 'ভিন্নরুচিহি লোকঃ।5 চেতনদিগের একমত্যের আশা অনেক- 
স্থলে নিক্ষগ হয়। বাঁচল্পতিমিশ্রের স্ায় অপামান্ত আচায্যের সিদ্ধান্তও 


প।তপ্রলদর্শন। ২২৩ 


সকলে অনভ্রান্ত বিবেচন! করেন* না । কেহ কেহ বলেন, ভণ+[- বেদ- 
ব্যাস পাতঞ্জলভাষ্য রচনা করেন নাই। এই কল্পনার" প্রম'প্ূপে 
তাহারা বাঁলয়া থাকেন যে, শারীরকমীমাংদ1া বা বর্গামসাতে 
ভগবান্‌ বেদব্যাস 'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্ত*”--এই স্ত্রন্বার পাভঞ্গল- 
দর্শনের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবান্‌ বেদব্যাঃুলর মণডে পাতঞ্জল- 
দর্শন শ্রতিবিরুদ্ধ, সুতরাং অপ্রামাণিক। শতিবিকুদ্ধ ও পরপ্রামাণিক 
খলিয়া বেদব্যাস যাহা! নিদে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি তাঞার শান্- 
রচনা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেযর ও অবিশ্বাস্য । যাহা ইহা 
আন্ুধাবন না করিয়া বেদব্যাপকে পাতঞ্জলদশনের ভাষা ন্ভার পদ- 
প্রদানে সমুত্স্থুক, তাহার প্রকারান্তরে নারায়ণের অংশাবঠর গগবান্‌ 
বেদন্যাসের মহিমায় কলঙ্ক আরোপ করেন, সন্দেহ শাহ 
এতদুন্তরে বক্তব্য এই যে, তাহাদের যাক আপাহরন 'র হলেও 
শিতান্ত অন্তঃসারশূগ্ত। বাচম্পতিমিএ গ্রহ্তি চিরন্তন আচাধ্য- 
পরম্পরা পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া অঙ্গীকাগ করিয়াছেন। 
বাম্পচ্ছেদ্য অকিঞ্চিৎকর যুক্ত্যাভাসের সাহায্যে তীাহাত্দর পিপ্ান্তের 
বিরুদ্ধে অভ্যতান সাহপদিকতার পরিচায়ক হইতে পাপ. অভঞুতার 
পরিচায়ক হয় না। কেন হয়না, তাহার কারণ প্রদ “হ হত হছে। 
সমস্ত শান্সের গ্রতিপাগ্য বিষয় গৌণ ৪ মুখ ডে ছ্গ শরণীতে 
বিভক্ত। তন্মধ্যে গৌণবিষয়ের দোমে মুখাবিবঘ ছু ২৪০৯ পারে 
না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গৌণবিসমুগ্ততল আগনলিক 
ভাবে বলা হয়, ত্র সকন বিষয় শান্্রারের শাংপঘা বং. নিভর 
থাকে না। মুখাপিনয়েই শাস্কের তাতপণ্য থাকে, উ 
বুঝিতে পারা যায়। সকল শান্্েই একটি বিষয় খমপন করিদার 
ভ্রগ্ঠ অনেকগুলি হেতর উপগ্ঠাস দেখিতে পাওয়। ঘায়। হ৯। শারহার 
আচায্যদিগের রাতিসি্ধ । কিন্তু উপন্স্ত সমস্ত হত্ুহ সন্বস্থলে 
অকাটাপ্রমাণ হয় না। সচরাচর শান্ব-পুন্ব হেতুতে অল্লা+প+ তদাষের 
সংক্রব থাকে। শিষ্বুদ্ধির টৈশগ্য এবং তকশঞ্তির বিাতশর জগ্ 
আশচার্যেবা প্রথমত: কিধিং দোষস্পৃষ্ট হেতুর৪ নিদেশ করেন। 
সাধারণতঃ চরমনিদিষ্ট হেতুই নির্দোষ ও সমাচীন হহথা থাকে । 


বধ 


লচতিত 


২১৪ , নবম লেক্চর। 


“সিদ্ধান্তে চোোত্তরং বল্যম্”-_অর্থাৎ একটি ব্ষিয়ে একাধিক সিদ্ধান্তের 
অবতারণা থাকিলে, তন্মধ্যে পরনিদ্জিষ্ট সিদ্ধান্ত বলবান্‌, সুতরাং 
পূর্বনিদিষ্ট সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত অসমীচীন। ইহ] পূর্বার্ধয দিগের 
একটি গাঁথ1। মীমাংসকাচার্য্যের! বলিয়াছেন_-“্বৎপরঃ শব্ঃস শঙ্দার্থ£৮_ 
অর্থাৎ যাহাতে শব্দের তাৎপর্য, তাহাই শব্দের অর্থ। এতদনুদারে 
বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শাস্বের তাৎপর্য বিষয়ীভূত 
অর্থই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রার্থ। অনেক হেতুর উপন্তাসস্থলে পূর্বব-পৃর্ব্ 
হেতুগুলি দুষ্ট ও অপ্রামাণিক প্রতিপন্ন হইলেও তন্দ্ারা শান্সের দুষ্টত। 
বা অপ্রামাণিকত৷ প্রতিপন্ন হয় না। শাস্ত্রের তাৎপর্য্বিষয়ীত অর্থ 
অদুষ্ট ও অপ্রামাণিক হইলে তন্বারাই শাস্ত্রের প্রামাণিকত্ব রক্ষিত 
হয়। ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। ইহ অস্বীকার করিলে প্রায় 
সমস্ত শাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কেন না, প্রায় সর্বত্রই বিষয়- 
বিশেষের সমর্থন করিবার জন্য একাধিক হেতুর অবতারণা দেখিতে 
পাওয়া যায়। অথচ তাহাতে প্রায় পুর্ব-পুর্ব হেতৃগুলি আংশিক- 
দোষ-সংস্পৃষ্ট। অতএব স্থির হইল যে, শাস্ত্রের মুখ্যবিষয় বা 
তাৎপধ্যবিষয়ীভূত অর্থ নির্দোষ .ও প্রমাণসিদ্ধ হইলে, গৌণ বা 
আনুষঙ্গিক বিষয় দোষছুষ্ট ও প্রমাণবিরুদ্ধ হইলেও তন্বারা শাস্ত্রের 
অপ্রামাণিকত্ব বলা যাইতে পারে না। 

এখন দেখিতে হইবে বে, যোগদর্শনে ষে সকল বিষয় বল! 
হইয়াছে, তন্মধ্যে মুখ্যবিষয় কি এবং গৌণবিষন়ই বাকি? এবং ব্রহ্ম- 
মীমাংসাতে যোগদর্শনের কোন্‌ বিষয়টিই বা খণ্ডিত হইয়াছে? কেন ন!, 
ব্রহ্মমীমাংসাতে যোগশাস্ত্রের মুখ্যবিষস্ন খণ্ডিত হইয়। থাকিলে ণোগশাস্ত্রই 
খণ্ডিত এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়। প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং শ্রুতিবিরু দ্ধ 
যোৌগদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করা সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে সম্ভব হইতে 
পারে না, ইহা যথার্থ। পক্ষান্তরে, যোগশান্ত্রেরে গৌণ বা আন্ষর্সিক 
বিষয় শ্রুতিবিরুদ্ধ ও অপ্রমাঁণ হইলেও তাহার মুখ্যবিষয়ের প্রামাণ্যের কোন 
বাধা হইতে পারে না। সুতরাং প্রামাণিক-যোগশাস্ত্বের ভাত প্রণয়ন করা 
সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে কোনমতেই অসঙ্গত বা অনুচিত বল! যাঁয় না। 
“অথ যোগান্ুশানম্‌।৮_-যৌগদ্রশশনের এই প্রথম সুত্রের প্রতি লক্ষা 
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ঙ 
করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, যোগই যোগণদর্শনের মুখাপ্রতিপাগ্ঘ বিষন্ন । 
প্রধানমহদতুষ্কারাদ্ি তাহার গৌণপ্রতিপাস্ত বা আনুষঙ্গিক বিষয়। 
অর্থাৎ পদার্থনিরূপণ যোগদর্শনের উদ্দেপ্ত নহে, যোগের উপদেশই তাহার 
উদ্দেশ্ত। ফোন একটি দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া যোগেপ উপদেশ 
করিতে হইবে । কেন না, *নিরালম্বন যোগ হইতে পারে না । যোগের 
আলম্বন বা! বিষয়ের অপেক্ষা আছে। ন্যায় ও বৈশেষিকাদি দশনের 
পদার্থাবলী অধ্যাত্ববিদ্ভর তাদূৃশ উপযোগী নহে । শ্রাতিবিরুদ্ধ হইলেও 
সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অধ্যাম্মবিদ্ঠার অনেকট। কাছাকাছি । এইজগ্য 
সাংখ্যদর্শনের পদার্থাবলী অবলম্বিত হইয়াছে মাত্র। সাংখাদশনের 
পদার্থাবলী অবলপ্িত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে যেমন প্রত্যেক 
পদার্থ যুক্তিদ্বার মমর্থিত হইয়াছে, ফোগদশনে তাহ! হয় নাই । এশাবতা 
বুঝা! যাইতেছে যে, তাহ1 ঘোগদর্শনের মুখ্যবিষয় নহে, আন্ুষ'ঈক বা গৌণ 
বিষয়। তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, “স চ কার্যযকারণানগ্রত্বা ভাপগমাত 
প্রতাসনে। বেদান্তবাদস্ত”__-বৈদান্তিকদিগের হ্যায় সাংখ্যেরাও কারা এবং 
কারণের অনন্তত্ব স্বীকার করেন, স্থতরাং সাংখাপক্ষ বেদান্তণাদেখ প্রত্যাসন্ন 
অর্থাৎ নিকটবত্তী। স্থির হইল ষে, যোগদর্শনের মুখ্যবিষজ্ যোগ, পধান- 
মহদহস্কারাদি তাহার মানুষঙ্গিক বাগৌণ বিষয়। “এতেন যোগ? প্র 2 2৮০ 
এই ব্রহ্মমীমাংসাহ্থত্রদ্বারা যোগদশনের মুখা বা তাৎপধ/বিষয়ী 5 অর্থ 
প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। গৌণ বা আনুষঙ্গিক বিষয় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। 
“এতেন” এই পদদ্বারা অবশ্ত পৃব্বনির্দিষ্ট হেহুর পরামর্শ করা ইতয়াছে। 
পূর্বস্থত্রটি এই--“ইতরেষাঞ্চান্থপপন্ধে১৮_স্বতন্ব প্রধান জগতের কারণ 
এবং সাংখ্যপরিকল্পিত মহদহস্কার প্রভৃতি অপরাপর পধার্থগরপে বেদে 
উপলব্ধ হয় না, এইজন্ সাংখাদর্শন শ্রতিবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক : “এতেন 
যোগঃ প্রতুযুক্তঃ৮-অর্থাৎ এতদ্বারা যোগদর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল। 
এখন স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, যোগদর্শনের অবলম্িত সাংখ্যোক্ পদার্থ- 
গুলিই' নিরাকৃত হইয়াছে, যোগ নিরাকৃত হয় নাই । অর্থাৎ নোগদশনের 
গৌঞ বা আনুষঙ্গিক বিময়মাত্র ব্রহ্মমীমাংসাতে প্রত্যাখ্যাত হহয়াছে, 
তাৎপর্যযবিষয়ীভূত মুখ্যার্থ প্রত্যাখাত হয় নাই। কেন না, প্রধানমহদাদি " 
শ্রুতিতে উপলব্ধ হয় না, স্রতগাং যোগোক্ত প্রধানমহ্দাদিও প্রতাখ্যাত 
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হইল, “এর্তেন যোগ: গ্রতু।ক্তঃ” এই হ্ত্রটির এইরূপ অর্থই পঙ্গত হয়। 
পক্ষান্তরে, প্রধানমহদাদি এতে উপলব্ধ হয় না, অতএব তৌগ শাতি- 
বিরুদ্ধ ও অপ্রামাণিক, ইহ] নিতান্ত অলংলগ্র হইধা পড়ে। প্রানমহদাদি 
শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া! মোগ শ্রতিবিরদ্ধ হইতে পারে না" গ্রভ্কাত “তাং 
যোগমিতি মন্তন্তে”, “বিগ্ভামেতাং যোগবিধিঞচ কুংমম্৮-ইত্যাদ শ্রতিতে 
যোগ নিদ্দিষ্ট থাকার যোগ কতিসিদ্ধ এবং প্রামাণিক বলিয়া *₹”% প্রতীত 
হয়। পত্ররুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্”হ ইত্যাদি আ্ততে ফেণশাস্োক্ত 
আসনাদিও উপদিষ্ট হইয়াছে । “এতেন যোগঃ প্রতুযুক্ত:” এই সর ভাম্ে 
ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধা বলিয়াছেন_-“এতেন সাংখাক্থৃতি গ্রত্যাখ্য!নেন যোগ- 
স্মতিরপি প্রত্যাখ্যাতা ডষ্টবোত্যতিদিশতি। তত্রাপি ক্রু তবিরোধেন 
প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনি চ কার্যাণি অলোকবেশ প্রসিদ্ধানি 
কন্গযন্তে ।৮--অর্থাৎ সাধথ্যস্মতিপ্র ত্যাখ্যান দ্বারা যোগন্থৃতিও গরত্যাধ্যাত 
বুঝিতে হইবে। এততন্বা্া সাংখ্যস্থতির প্রত্যাখ্যান লোগস্থৃতিতে 
অতিদিষ্ট হইতেছে । কেন না, সাংখ্যম্থৃতির হ্টায় যোগস্তিতেও স্বতন্ত্র 
প্রধান জগতের কারণব্ূপে এবং মহদাদি কার্য্যরূপে কন্সিত হইয়ছে। 
ইহা কিন্তু লোকবেদপ্রসিদ্ধ নহে। যোগশান্ত্র প্রনেতা পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত 
প্রধানমহ্দাদ্দর কথা বগিনাছেন বটে, কিন্তু তত্প্রতি তাহার শিভর 
নাই, অর্থাৎ উহা! বিবক্ষিত নহে। এইজন্য “যাগশাস্ব গ্রণে তা ভগবান্‌ 
বার্ষগণ্য ধলিরাছেন-- 

গুপানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি । 
যন্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্ুং তন্মায়েব স্তুচ্ছকম্‌ ॥ 

সব্বদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ অধিষ্ঠান আন্সা দৃক্পথের অতীভ। 
দকৃপথপ্র'প্ত অর্থাৎ দৃণ্ঠ প্রধানমহদাদি মায়ার স্তায় তুচ্ছ। কোন একটি 
আলম্বন ভিন্ন বোগ হইতে পাপে না, এই অভিপ্রায়ে গুণের কথ! বল। 
হইয়াছে মাত্র। বস্তগত্যা প্রধানমইদাদি বিবর্ষিত নহে, অর্থাৎ তাহাতে 
যোগশান্্রের তাতপ্্য নাই । কেন না, তাহা ঠাক অর্থাৎ বথার্থ নহে। 
যোগীরাও উহ মায়ার ম্তায় এচ্ছ বলিয়াই বিবেচনা করেন । ইহা 
যোগাচার্ষ্য খার্ষগণ্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। স্থতরাং ধোগাচার্য পতঞ্জলির 
মতও এরূপ, ইহা অন্থুমান করিবার যথেই কারণ আছে। শেষনাগ 


রে 
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অর্থাৎ অনস্তদদেব নাতিবিস্তৃত একখানি আর্ধ্যাগ্রন্থ রচনা করেন । শভাহাতে 
তিনি ৫বদান্তিক দিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করিয়াছেন। সাংখ্যমত তাহার 
অনুমোদিত হইলে সাংখ্যপিদ্ধান্তের সমর্থন না করিয়। সাংখাসিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধ বৈদাস্তিকসিদ্ধান্তের সমর্থশ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় 
না। স্মরণ করা উচিত য, যোগন্ুত্রপ্রণেতা! পতঞ্জলি অনন্তদেবের 
অবতার । “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ৮-_-এই স্থত্রের টাকার বা৮স্পাঠামশ্র 
বলিয়াছেন- | 

“নানেন যোগশাক্ত্রম্ত হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্বথা প্রামাণ্যং 
নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদানন্বতন্ত্র প্রধানতদ্বিকারমহ্রহস্কারপঞ্চতশ্মাত্র- 
গোচরং প্রামাণ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে । ন ঠৈতাবতৈধাম প্রামাণ্যং ভিত্তি । 
যৎ্পরাণি তি তানি তত্রাপ্রামাণ্যে২ প্রামাণ্যমশ্স,বীরন। ন তানি 
প্রধানাদিসভ্ভাবপরাণি, কিন্তু যোগস্বরূপতত্সাধনতদবান্তরফলিভুতি- 
তৎপরমকলটৈ বল্যব্যুৎপাঁদনপরাণি 1» 

এতন্্বারা হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলি প্রভৃতির প্রণীত যোগশাস্ব্রের সন্বথা- 
রূপে প্রামাণ্য নিরাকত হইতেছে না। স্বতন্ধ প্রধান জগতের উপাদান, 
মহদহস্কারাদি তাহার কার্য, এই বিষয়ে যোগশান্ত্রের আমাথা নাই, 
ইহাই প্রতিপাদন করা হইতেছে। এতাবতা যোগশান্সের অগ্রানাণ্য 
হইতে পারে না। কেন না, প্রধানাদির সছ্ভাবপ্রতিপাদন মোগশাস্ত্রের 
তাত্পর্যবিষয় নহে । যোগ এখং ততৎসাধনাপির নিরূপণই যোগশান্কের 
তাত্পর্যবিষয়। সে বিষয়ে যোগশান্েবর অপ্রামাণ্য হইবার কোনও 
কারণ নাই । আরও বিবেচনা করা উচিত যে, মহাভার5 এবং 
পুরাণে ভগবান বেদব্যান যোগবিষয়ে বিস্তর উপদেশ দিয়াছেন। 
যোগ শ্ুতাবরুদ্ধ ও অপ্রমাণ হহলে, তিনি তাহা করিতেন না। শস্রতরাং 
ষোগভাষ্য বেদব্যানপ্রণীত, পুব্বাচাধ্যদিগের এই সিদ্ধান্তে ষন্দেই কারবার 
কোন কারণ নাই। 

ধারেশ্বর মহারাজ ভোজ পাতঞ্জলদর্শনের শুকখানি ুঃ« বচন 
করিয়াছেন। তিনি তাহার উপক্রমণিকার বলিয়াছেন যে, ভগবান পতঞ্জলি 
লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়। বৈগ্যকগ্রন্থদ্বার শারীরিক মল, বাকরৰ-* 
দ্বারা বাচিক মল এবং যোগদ্ধার মানসিক মল আঅপনীত কায়াছন। 

২৮ 
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এতদ্বারা বুঝ৷ যাইতেছে যে, ভোজরাজের মতে ব্যাকরণমহাভ গছ প্রণেতা 
পতঞ্জলি এবং যোগশাস্ত্র প্রণেতা পতঞ্জলি অভিন্ন বাক্তি। পতঞ্জপ্দ অনন্ত- 
দেবের অবতার। ভগবান অনন্তদেব পতগ্জলিশরীর পরি করিয়। 
ব্যাকরণমহাভাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এ বিষয়ে ভারতীয় -মাচার্ষ্য- 
দিগের মতভেদ নাই। এইভন্ত ব্যাকরণমহাভাষ্তের অপর নাম 
ফণিভাষ্য । এঁতিহাসিকদিগের মতে বেদব্যাসের আবির্ভীবকাল এবং 
পাণিনির আবির্ভাবকালের মধ্যে বিস্তর অন্তর; অর্থাৎ বেদব্যাসের 
আবির্ভাবের অনেককাল পরে পাণিনি আবির্ভূত হন। পাণিনির 
আবির্ভাবের অনন্নকাল পরে ফণিভাষ্য রচিত হয়। কেন ন পাণিনি 
বাকরণের সুত্র রচনা করেন। তদুপরি কাত্যায়ন বাগ্িক রচন! 
করেন । তৎপরে মহাভাষ্য রচিত হয়। মগভাষ্যে বাত্তিকের বিস্তর 
আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বারা বুঝা যাইচছেছে ঘে, 
পতঞ্জলি বেদব্যাসের বনুকালপরবন্তী। স্থতরাং তাহার যোগস্থত্রও 
বেদব্যাসের বনহকালপরবর্তী হইবে, সন্দেহ নাই। এইজন্য দোগন্ত্রের 
ভাষ্য বেদব্যাসরচিত হওয়া অসন্ভব। কেহ কেহ এইরূপ আপন করিয়া 
থাকেন। ব্যাকরণমহাভাব্যপ্রণেতা পতঞ্জলি এবং যোগস্ুত্র প্রণেতা 
পতঞ্জলি অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বেদব্যান ষোগভাষ্যের রচয়িতা কি না, এ 
সকল বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্ত কখিত আপত্তির সারবত্ব 
অতি অল্পই আছে । কারণ, বেদব্যাস চিরজীবী, ইহা স্থৃপ্রসিদ্ধ' ভগবান্‌ 
সনন্তদেব কোন্‌ সময়ে পতঞ্জলিরূপে প্রাছুর্ভৃত হন, এবং পতঞ্জলি শরীর- 
পরিগ্রহ করিয়। কতকাল ভূতলে বিরাজমান ছিলেন, তাহার কোন 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই । বেদব্যাসের আবির্ভাবের অনেক পরে মহাভাষ্য 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া ততৎ্কালেই পতঞ্জলির আবির্ভাব হইয়াছিল, 
ইহ1 কল্পনামাত্র । তাহ হইলেও চিরজীবী বেদব্যাসের পক্ষে যোগভাস্ক- 
প্রণয়ন কিছুই অসম্ভব নহে। পতঞ্জলি যোগী ছিলেন, যোগপ্রভাবে আয়ু 
বদ্ধিত হয়, ইহ! অভিজ্ঞদিগের অবিদিত নাই । বর্তমান সময়েও মিতাঁচারী- 
দিগের সাদ্ধশতবর্ষ জীবনের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যার। 
কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জান! যায় যে, একজন রাজা তিনশত বৎসর 
কাশ্মীরের সিংহাননে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইদানীস্তন কালে সংযমীদিগের 
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দীর্ঘজীবনের উদাহরণ পাওয়া ধাইতেছে, স্বতরাং যোগীদিগের দীর্ঘজীবন 
বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না । ভোজদেবের অনুকূলে যাহ! বলা ঘাইতে 
পারে, তাহাই বলা হইল। এখন সমস্ত সামঞ্জন্তের ভার ইতিািক- 
দিগের প্রতি অর্পণ করিয়া! অপরাপর বিষয়ের অবতারণ। করা যাইতেছে । 
পাতগ্জীলদর্শনে ১৯৫টি শুত্র মাছে। স্ত্রগুলি চারি পাদে বাপরক্ষেদে 
বিতক্ত। প্রথম পাদের নাম সমাধিপাদ, দ্বিতীক্স পাদের নান সাবস্পাদ, 
তৃতীয় পাদের নাম বিভুতিপাদ, চতুর্থ পাদের নাম কৈবলাপাপ। নামের 
দ্বারাই পরিচ্ছেদগুলির স্থুল প্রতিপাদ্ভ বিষয় বুঝা যাইতছে। বাচ- 
স্পতিমিশ্র প্রত্তেক পাদের ব্যাখ্যাপরিসমাপ্িকালে একএকট শে'কদ্বার! 
পাদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেতহ। 
যোগন্তোদ্দেশনিদ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্‌ । 
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেইন্মিন্নপব্ণিতাঃ ॥ 
যোগের উদ্দেশ ও লক্ষণ, বৃত্তির লক্ষণ, যোগের উপায় এব ঘোগেব 
প্রকারভেদ, এ সমস্ত প্রথম পাদে বর্ণিত হইয়াছে। 
ক্রিয়াফোগং জগৌ ক্লেশান্‌ বিপাকান্‌ কন্্রণামিহ। 
তদ্দখত্বং তথা ব্হান্‌ পাদে যোগন্ত পঞ্চকম ॥ 
ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্্দবিপাক অর্থাৎ কম্মকল, কন্মফলের চঃখন্ব এবং 
হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়রূপ ব্যহচতুগ্টয়,। এ পাচটি বিষয় 
দ্বিতীয়পাদে বলা হইয়াছে । 
অব্রান্তরঙ্গান্ঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ | 
সংযমাডূুতিসংযোগন্তান্্ জ্ঞানং বিবেকজম্‌ ॥ 
তৃতীয়পাদে ঘোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ, পরিণাম, সংঘমবিশেষদ্বারা বিভৃতি বা 
শ্বর্যবিশেষ এবং বিবেকজ জ্ঞান বাংপাদিত হইয়াছে। 
মুক্ত্র্থাচত্তং পরলোকমেয়জ্ঞসিদ্ধয়ো ধন্ঘনঃ নমাধিঃ। 
দ্বরী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাহশ্মিন পাদে প্রনঙ্গাদপি চান্তহ্ক্ুম ॥ 
মুক্তিযোগ্য চিন্ত, পরলো কসিদ্ধি, বাহ থসভ্ভাবপিদ্ধি, চিন্তাতিপিক্ আম্মার 
পিদ্ধি, ধন্মমেঘ সমাধি, জীবন্দুক্তি, বিদেহছকৈবল্য এবং প্রকুতাাপুরাদি 
চতুর্থপাদে কণিত হইয়াছে । বাচম্পরতমিশ প্রধান প্রধান 'প্রাতিপাদ্থণ 
বিষয়ের সগ্রহ করিগ্লাছেন। গ্রানঙগরুমে অপরাপর বিস্তর বিষয়ের 
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আলোচন কুর1 হইয়াছে । বেদব্যাসের “ভাষ্য, বাচম্পতিমিশ্বের তত্ব- 
বৈশারদীনায়ী টাকা, ভোজরাজের বৃত্তি এবং বিজ্ঞানভিক্ষৰব যোগ- 
বাণ্ডিক, এই গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসি্থ। অপরাপর ব্যাখ্যা ও প্রকরণ- 
গ্রন্থও অনেকগুলি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমানকালে প্রকৃতপক্ষে যোগের 
উপদেষ্টা বিরল। স্ুতরাং আলোচনার হ্াক্স.হওয়াতে অনেক গ্রন্থ 
বিলুপ্ত হইয়াছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে সাংখাদরশনোক্ত 
পদার্থাবলী অবলশ্বিত হইয়াছে । অধিকত্ব, সাংখ্যদিগের অনঙগীকৃত 
ও প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর পাতগ্লদর্শনে অঙ্গীকৃত এবং সমর্থিত হইয়াছেন। 
পতঞ্জলি বলেন যে, যে সকল পদার্থের তারতম্য অনুভূত হয়, তাহার 
তারতম্য কোনস্থলে অবশ্ঠই বিশ্রাস্ত হইয়া থাকে । পরিমাণের তার- 
তম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কুবল অপেক্ষা আমলক মহৎ, আমলক 
অপেক্ষা বিন্বফল মহৎ। এইরূপে মহৎপরিমাণের তারতম্য অনুভূত 
হইতেছে । অথচ আত্মাতে মহৎপরিমাণের নিরতিশয়ত্ব বা তারতম্যের 
বিশ্ন্তি সর্বসম্মত । অর্থাৎ আম্মা সর্বাপেক্ষা মহান্। আত্মা অপেক্ষা 
মহদ্বস্ত দ্বিতীয় নাই। আত্মাতে মহৎ-পরিমাণ নিরতিশয় বা কাঠা প্রাপ্ত 
অর্থাৎ চরম-উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। সেইরূপ জ্ঞানেরও তারতম্য অন্থুহৃত হইয়া 
থাকে । একের জ্ঞান অপেক্ষা অপরের জ্ঞান অধিকবিবয়গ্রাহী দেখিতে 
পাওয়া যায়। দেবদত্ত যে পরিমাণে অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বস্ত 
জানিতে পারেন বা জানেন, যজ্জদত্ত তদপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন 
বা জানেন। খিঞ্ুুমিত্রের জ্ঞান তদপেক্ষাও অধিক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। 
সামান্ত সামান্য অতীত-অনাগত বিষয় আমরাও জানিতে পারি, আমাদের 
অপেক্ষা অধিকবুদ্ধিশালী ব্যক্তি আমাদের অপেক্ষা অধিকপরিমাণে 
অতীত-অনাগত বিষয় জানিতে পারেন। সুতরাং পরিমাণের ন্যায় 
জ্ঞানের তারতম্য আছে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, মূর্খ 
এবং পণ্ডিতের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য এবং পণ্ডিতের মধ্যেও পরম্পর 
জ্ঞানের নানাধিকভাব অর্থাৎ অন্ন ও অধিকবিষয়গ্রাহিত্ব সকলেই অবগত 
আছেন । অতীত, অনাগত এবং বর্তমান বিষয় গ্রহণের আপেক্ষিক 
'আধিক্য অন্ুস্ভূত হইতেছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 
অতএব এই আধিক্যও পরিমাণের স্তায় অবশ্ত কোনম্থলে চর্মোতকর্ষ 
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প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। খে স্থলেজ্ঞান চরম উৎকর্ষ প্রপ্ত হইয়াছে, 
তিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ হইবেন। তিনিই ঈশ্বর। এই প্রপালী গাঁণত- 
শাস্ত্রের শ্রেটীব্যবহারের অনুরূপ । ঈশ্বর ব্রর্থীদিরও গুরু । লোকে 
শ্বধ্যেরও তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে । ঈশ্বরের প্রশ্বধ্য নিরতিশয়। 
তাহার এরশ্বর্যয অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রশ্বর্যান্তর নাই,_থাকিতে পারে না। 
কেন না, যে রশ্বর্য্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই ঈশ্বরীয় রশর্যা। যে 
স্থলে এ্রশ্বর্ধ্য চরম উতকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর ৷ হঈশ্বরীয় 
রশ্বর্য্যের তুল্য শশ্ব্যান্তরও নাই। €েন না, তত্ত,ল্য প্রশ্বধ্যা ন্ঠর থাকিলে 
্র শ্রশ্বর্ধযশালীও ঈশ্বর বণিয়। গণ্য হইবেন। কিন্তু একাধিক ঈশ্বর থাকা 
অসম্ভব। কেন না, ঈশ্বরদ্বয়ের একটি বিষয়ে পরস্পর বিরদ্ধ। হচ্ছা উৎপন্ন 
হইলে উভয়ের ইচ্ছা! পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, এক খপ্ততে বিরুদ্ধ 
ধর্ময় এক সময়ে কোনমতেই থাকিতে পারে না। স্থতরাং একের ইচ্ছ। 
পুর্ণ হইবে, একের ইচ্ছ! অপুর্ণ থাকিবে । যাহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, 
তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কেন না, অন্মদাদির গ্ভায় ঠাহার 
ইচ্ছারও বিঘাত আছে । মনে করুন, একটি বস্তবিবদে এক ঈশ্বরের 
ইচ্ছা হইল যে-_-ইহ1 নুতন হউক, অপর ঈশ্বরের ইচ্ছা হইগ যে--ইহ! 
পুরাতন হউক। একটি বস্ততে এককালে নবত্ব এবং পুরাতনত্ব, এই 
বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সমাবেশ কোনমতেই হইতে পারে না এন্কলে একটি 
ইচ্ছ] পূর্ণ হইবে, একটি ইচ্ছ। পূর্ণ হইবে না। যাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল 
না, তিনি ঈশ্বর নহেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, ইহা! অসস্ভব। 
অতএব স্থির হইল, ঈশ্বর এক । 

অন্ান্ত পুরুষ অর্থাৎ জাবগণ ক্রেশ, কন্ম, বিপাক ও আশয়সম্পর্ক- 
যুক্ত। ক্লেশাদি ভোগের হেতু । ঈশ্বর ক্রেশাদিসম্পর্কশণ্, সুতরাং 
তাহার ভোগ নাই । যদিও ক্রেশাদি অণ্তঃকরণের ধন্ম, জুতরাং জাবাআ্মাও 
বস্তগত্য। ক্রেশাদিসম্পর্কশৃন্ত, তথাপি অন্তঃকরণধন্ম ফ্লেশাদি জীবাস্মাতে 
ব্যপনিষ্ট বা উপচরিত হয়। কেন ন1, পুরুব বা জীবাত্মা, তদার ফলের 
ঠোক্তা কিনা চেতগিতা। বাস্তবিক, ভোগ বুদ্ধিস্থিত হইলেও জীবাত্মাতে 
তাহার ব্যপদেশ হয়। যেমন যোদুস্থিত জয় বা পরাজয় স্বাম'ঠে ব্যপদিষ্ট 
হয়, কেন না, স্বামীই তাহার ফলভোক্ত।; সেইরূপ বুদ্ধিদ্থিত ভোগাদি 


' নবম লেক্চবর। 


জীবাত্রাতে *ব্যপদিষ্ট হয়। বুদ্ধিস্থ ক্রেশাদিও কিন্তু ঈশ্বরে ব্যবদ্দিষ্ট হইতে 
পারে না। কারণ, ঈশ্বরের উপাধিরূপ বুদ্ধিসত্ব অপরাপ+ পুরুষের 
উপাধিরূপ বুদ্ধিসত্ের স্তাঁয় মলিন নহে । উহা খিশুদ্ধ। স্থতরাং তাহাতে 
ক্লেশাদি আদে নাই। র 

ক্লেশ পাঁচপ্রকার--অবিস্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অ'ভনিবেশ। 
অবিদ্তা কিন! মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান চারিপ্রকার--অনিত" ভুলোক- 
ছ্যুলোকাদিতে নিত্যখ্যাতি অর্থাৎ নিত্যত্বজ্ঞান; শরীর স্বভাবত; অশুটি, 
অশুচি শরীরে শুচিখ্যাতি; অনায্মা দেহেব্র্িয়াদিতে আত্মখতি এবং 
দুঃখে সুখখ্যাতি । বৈষয়িক স্থুখ পরিণামে ছঃখের কারণ হন বলিয়া 
ছঃখরূপ । স্থুথপ্রত্যয় চিত্তের পরিণামবিশেষ | চিত্ত ত্রিগুণাআ্মক, তাহার 
পরিণামও অবশ্য ত্রিগুণাত্তক হইবে। তন্মধ্যে রজোগুণের পরিণাম 
হুঃখাত্সক । তাহা অপরিহাধ্য । সংসারী ব্যক্তি সুখভোগকালে এই 
অপরিহার্য ঃখকণিকাকেও সুখ বলিয়াই বিবেচনা! করে। লোগী কিন্ত 
স্থখভোগকালেও ছঃখের অনুভব করিয়া ক্রি হয়। যেমন উর্ণাতস্ত 
শরীরের অন্য অবয়বে ন্যস্ত হইলে ম্পর্শদ্বারা ছুঃখদায়ক হয় না, কিন্ত 
চক্ষুর্গোলকে শ্স্ত হইলে ছুঃখের হেতু হয়; সেইরূপ পরিণামছুঃখাদি 
সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ক্লেশকর না হইলেও অভিজ্ঞের পক্ষে ক্লেণকর হইয়া 
থাকে । অপুণ্যে পুণ্যথাতি, অনর্থে অর্থখাতিও অবিগ্ভামধ্যে গণ্য । 
বুদ্ধি পরিণামিনী, পুরুষ অপরিণামী । সুতরাং বৃদ্ধি ও পুরুব পরস্পর 
ভিন্ন। বুদ্ধি ও পুরুষ বস্তগত্যা পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়ের একরূপের 
হ্যায় প্রতীতির নাম অস্মিতা। ম্থখ এবং স্থখসাধন বিষয়ে অভিলাষের 
নাম রাগ। ছুঃখ এবং ছুঃখসাধন বিষয়ে ক্রোধ বা জিঘাংসাঁর নাম দ্বেষ। 
অভিনিবেশ-_- মরণভয় | জাতমাত্র প্রাণীরও মরণভয় দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্ত জাতমাত্র প্রাণীর মরণছুঃখের অন্থুভবৰ ইহজন্মে হয় নাই, 
অথচ তাহার মরণভয় হইয়া থাকে । মরণছুঃখের জ্ঞান ভিন্ন মরণভয় 
হইতে পারে না। অতএব পূর্বজন্মে অনুভূত মরণছুঃখের স্থৃতি হইয়া 
তাহার মরণত্রাস উৎপন্ন হয়। এই মরণত্রাসদ্ধবার পূর্বজন্ম অনুমিত 
হুইতেছে। কর্ম চারিপ্রকার-_-কষ্, শুরুকষ্ণ, শুরু ও অশুর্লাকৃষ্ণ। 
নিরবচ্ছিন্ন পাপকর্ম্দের নাম কঞ্চকর্ম, দুরাম্মাদিগের এ কর্ম প্রায় হইয়া 
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থাকে । বহিঃসাধনসাধ্য কর্ধেফ নাম শুরুকৃষ্জ। কারণ, বধিঃসাধনদাধ্য 
বাগাদিকর্মে কিছু-না-কিছু পরপীড়া ও পরান্ুগ্রহ থাকে । পরণপীড়া থাকে 
বলিয়৷ তাহা কৃষ্ণ এবং পরাহ্থগ্রহ থাকে বলির তাহা শুরু । এইভগ্ঠয 
যাগাদিকর্্ম শুকুকুষ্ণ বলিয়া কথিত । তপক্তা, স্বাধ্যায় ও ধানস:প্য কম্ম 
শুরু । কেন না, উহ] বহ্রিঃসাধনসাধ্য নহে বলিয়া উহাতে পরপাড়ার 
সংশ্রব নাই। যোগীিগের যোগানুষ্ঠান অশুক্লাকষ্ণ। কেন না, হাহাতে 
পরপীড়ার সম্পর্ক নাই, অথচ তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পিত হয় কন্মফলের 
নাম বিপাক। বিপাক তিনপ্রকার--জন্ম, আয়ু ও ভোগ । 'খপাকানুগুণ 
সংস্কারের নাম আশযর়। অনুরূপ সংস্কার ভিন বিপাকনিব্াাত হব না। 
করভজাতির ভোগজনিত বাদন। ভিন্ন করভজন্মসম্পাদক কন্ম পিপাক 
অর্থাৎ করভজন্মরূপ ফল জন্মাইতে পারে না। কারণ, এনপ সংস্কার 
ভিন্ন করভোচিত ভোগনির্বাহই হইতে পারে না। 

এই ক্লেশাদির সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। যাহার! 
মুক্তিলাঁভ করিয়াছেন, তাহাদের ক্রেশাদিসম্পক থাকে শা বটে, কিন্তু 
মুক্ত হইবার পূর্বে তাহাদের ক্রেশাদিসম্পর্ক ছিল। শশ্বণেব কেশাদি- 
সম্পর্ক কোনকালে ছিল না, কোনকালে হইবে না। এহভগ্ঠ তিনি 
নিত্যমুক্ত । অপরাপর পুরুষের পক্ষে যোগের সাহায্যে শাখ্সং্গাৎকার- 
পূর্বক ক্লেশাদির প্রহাণ করিতে হয়। এক্ষণে বোগের কিঞ্চিৎ পরিচর 
দেওয়া যাইতেছে । চিন্তবৃভিনিরোধের নাম যোগ । ক্ষিত্, মট, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ, এই পাঁচটি চিত্তহুমি ঝাঁচিন্তের অবস্তা । 1১৪ ৫ গুণাম্মক। 
রজোগুণের সমুদ্রেক বা আধিকাহেওক নন্তাদ্ববয়ে পরিচালত চিতের 
অত্যন্ত অস্থির অবস্থা বা তদধস্থ চিত্রের নাম ক্ষিপ্। গমাগুণের 
সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদণস্থ চিন্ডের নাম মূ । ক্ষিপ্র-মুচ অবস্থাতে 
যোগের সম্তাবনাই নাই । ক্ষিপ্ত অবস্থা অপেক্ষা কিঞিতৎ বিশেবয্্ চিত্র 
নাম বিক্ষিপ্ত । কিঞ্চিৎ বিশেষ কিন] অতান্ত অস্থির চিত্তের কাদাটিৎক 
বাক্ষণিক স্থিরতা। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কদাচিৎ শ্থিরতা হয় বলিদা হ২কালে 
ক্র্ণণক বৃত্তিনিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্ত এ নুন্তিনিরোপ কেশাদির 
পরিপন্থী বা নিবারক হয় না বলিয়া ঘোগশন্দবাচা হইতে পারে না। 
ষে চিন্তবৃত্তিনিরোধ র্লেশাদিক্ষয়ের নাধন, তাহাই যোগ। এক্াগ্র এবং 
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নিরুদ্ধ চিতই যোগের উপযুক্ত। ধ্যের্পাব্যয়ে একতান চিল্র নাম 
একাগ্র । যখন চিত্তের ধোয়ব্ষয়িণী বৃক্তিও নিরুদ্ধ হয়, কেবল বু'ন্তঞনিত 
সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথাবিধ চিত্তের না নিরদ্ধ। হঘাগ ছুই- 
প্রকার--সম্প্রজ্ঞাত ও অসন্প্রজ্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ কপ্রজ্ঞাত। 
কেন না, ততৎকালে ধ্যয়বস্ত সম্যক্রূপে প্রন্ঞাত হয়। নিক্ব্ধচিত্তের 
যোগের নাম অসন্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্যেরবিষয়ক বৃঁ্কও নিরুদ্ধ 
হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম 
সমাধিবোগ । চিত্তের বৃত্তি ছুইপ্রকার-_ক্রি্ট ও অক্রিষ্ট । যে সকল বৃত্তি 
ক্লেশজনিত বা ক্লেশের হেত এবং ধন্ম ও অধন্মের প্রসবভূমি, তাহার 
নাম ক্রিষ্টবৃত্তি। সত্ব ও পুরুষের বিবেকবিষক্ষিণী বৃত্তির নাম অক্রিষ্ট- 
বৃত্তি। সংক্ষেপতঃ রাজস ও তামস বৃত্তি ক্রি, সাত্বিক বৃত্তি অক্রিষ্ট। 
প্রকারান্তরে বৃত্তি পাচপ্রকার- প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও 
স্থৃতি। প্রমাণবুত্তি তিন প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও আগম বা শব্দ । 
ইন্ড্রিয়ের সহিত বাহ্বস্তর সম্বন্ধ হইলে সন্বদ্ধবস্তবিষয়ে চিত্তের বিশেষাব- 
ধারণপ্রধান্!। যে বৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ । লিঙ্গনিবন্ধন পামান্াব- 
ধারণপ্রধান। চিত্তবৃত্তির নাম অন্থমান। শ্রোতার শব্দজনিহ শব্দার্থ 
বিষয়িণী বুত্তি আগম। মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্যয় । সংশয়ও বিপর্যয়ের 
অন্তর্গত । বস্তব না থাকিলেও শব্জ্ঞানমাহাক্স্যনিবন্ধন যে বগ্তি হইয়া 
থাকে, তাহার নাম বিকল্প। চৈতগ্ঠ পুরুষের স্ব্ূপ-_ইহ1 একটি বিকল্লের 
উদ্দাহরণ। কেন না, পুরুষ চৈতন্তন্বরূপ, অর্থাৎ চৈতন্ত ও পুরুষ একই 
পদার্থ । সুতরাং চৈতন্য ও পুরুষের ধর্মমধন্মিভাব বস্তরগত্যা নাই । অথচ 
চৈতন্ত পুরুষের স্বরূপ, এতাদৃশরূপে ধর্মধশ্মিভানে ব্যবহার হইতেছে। 
শুক্তিকাঁতে রজতবুদ্ধি বিপর্যয়ের উদাহরণ । কিশেষদর্শন হইলে সর্ব- 
সাধারণের পক্ষেই রজতবুদ্ধি বাধিত বলিয়া প্রতীত হয়। বাধিত বলিয়! 
নিশ্চয় হইলে আর তন্বারা কোনরূপ ব্যবহার হয়'না। বিকল্পস্থলে 
সর্বসাধারণের বাধবুদ্ধি আদৌ হয় না। বিচারনিপুণ স্থধীগণেরই ন্বাধ- 
বুদ্ধি হইয়৷ থাকে । অথচ বাধবুদ্ধ হইলেও উহার ব্যবহার বিলুপ্ত হয় 
ন1। বিপধ্যন্ন এবং বিকল্পের এই স্ুঙ্ ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য! 
নুযুস্তিকাঁলীন চিত্তবৃত্ির নাম নিদ্রা। কোন কোন দার্শনিকের মতে 
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স্থযুপ্তিকাঁলে চিত্তের কোনরূপ "বৃত্তি থাকে না বটে, কিন্ণ্গাতপ্রলাদি- 
দর্শনের মতে সুযুপ্তিকালেও চিত্তের বৃত্তি থাকে । এ বৃত্তি কোন বাহ্যার্থ- 
বিষয়িণী নহে, অন্তবিষয়িণী। “মুখে নিদ্রিত ছিপ্লাম, কিছুই জানিতে 
পারি নাই” সুপ্রোখিত পুরুষের এই প্রত্যবমশ বা স্্ত স্স্প্রিকালে 
চিত্তবুত্তির সন্ভাব প্রতিপন্ন ফরিতেছে। কেন না, অনন্থুহ5 পিসয়ে স্মৃতি 
হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, স্থযুপ্তিকাপে সথ এবং 
জ্ঞানাভাবের অনুভব হইয়াছিল। বৃত্তি ভিন্ন অনুভব অনন্ভব ! অতএব 
প্রতিপন্ন হইল যে, স্থষুপ্তিকালেও চিত্তবুক্তির সগ্ভাব থাকে , অন্তভূত-বস্থ- 
বিষয়িণী বুত্তির নাম স্মতি। এই পাঁচপ্রকারের অতিরিক্ত ৮5ণভি নাই । 
যে কোন বৃন্তি হউক না কেন, তাহা উক্ত পাঁচপ্রকাপর 4$ির কোনও 
এক প্রকারের অন্তনিবিষ্ট হইবে । অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বাণা পক্ত বন্ভি, 
সকলের নিরোধ করিতে হয়। চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনের খন্ত্রের নাম 
অভ্যান। সংকারপৃব্বক অর্থাত শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচধ্যাদিপব্ব+ (নবন্তরভানবে 
দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাসের দৃঢ়তা হয়। দৃষ্ট এব অবঃ বিষন়্ে 
বিতৃষ্শার নাম বৈরাগ্য। অভ্যাসদ্বারা বিবেক উদিত .এ৭* বৈরাগ্য- 
দ্বারা বিবয়প্রবণত1 নিবারিত হয়। সুখনস্তোগাপননপাণি'বনমে মৈত্রী, 
ছঃখিতপ্রাণিবিষয়ে করুণা, পুণ্যশীলবিষয়ে মুদিতা এবং প'পশালবিনয়ে 
উপেক্ষা ভাবনা করিবে । এই ভাবনাচত্ুষ্টয়দ্বার! চি: 'প্রমননতা 
গম্পন্ন হয়। 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণামাম, প্রতাহার, ধারণা, ধান 9 সমাধি, 
এই আটটি যোগের অঙ্গ । নোগাঙ্গ গুলি অনুষ্ঠিত হইলে চিহ্ন অশ্ুদ্ধি 
্য়প্রাপ্ত হয়, এবং বিবেকথাতিরূণ সম্যক জ্ঞানের আরিবাক্তি হয়। 
বতই যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তত অশুদ্ধি ক্ষরপ্রাপ্ত হইত থাকে । 
অশ্রদ্ধিক্ষয়ের অনুসারে বিবেকজ্ঞানের পরিদীপ্িও ণর্ধত হইতে 
থাকে । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, রঙ্গচর্য ও অপাঁরগ্রভ বা বিবদের 
অস্বীকরণের নাম যম। সন্বকা০ন কোনরূপে কোনও পাঁণ্ব আরতি 
দোহ বা পীড়া না করার নাম অহিংসা। সত্য, অন্তের পড5র দ্বারা 
অহিংসার নিন্মলতাসম্পাদণ হয়। যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত ণাঁ গত হয়, 
ঠিক সেইরূপ বাক্য ও মনের অবস্থা হইলেই সঠ্য হইয়া থাচক। এক- 
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রূপ বুঝিয়া অন্যরূপ ব্যক্ত করিলে বা অন্তরূপ বপিবার জন্য আঁ ভলাৰ 
হইলে সত্য হয় না। কেন না, নিজের বোধ পুরুষাস্তরে সংক্ান্ত বা 
সঞশরিত করিবার জন্তই বাক্য বল! হয়। সেই বাক্য যদি পুরুষা- 
স্তরের বঞ্চনা ব৷ প্রতারণার কারণ হয়, তবে তাহা সত্য হইন্তে পারে 
না। কারণ, এ বাক্যদ্বার৷ পুরুষাস্তরে ল্গবোধের সঞ্চার হয় না, 
অন্তবিধ বোধের উৎপত্তি হয়। একটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া যাইতেছে । কুরু- 
ক্ষেত্রসংগ্রামে অশ্বথামানামক প্রকটি হস্তী হত হয়। তাহা সুখিষ্ঠির 
জানিতেন। পরন্ত দ্রোণাচার্যকে শুনান হয় যে, তাহার পুভ্র অশ্বখাম! 
হত হইয়াছে । দ্রোণাচার্ধ্য ইহ! বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । তিনি 
সন্দিহান হইয়। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “যুধিষ্ঠির, সত্যই 
কি অশ্বথাম! হত হইয়াছে?” যুধিষ্টির বলিলেন, “অশ্বখাম! হত হইয়াছে ।” 
যুধিষ্টিরের এই উত্তর সত্য হম্ব নাই। কেন না, অশ্বখামানামক হস্তী 
হত হইয়াছে, ইহার অভিসন্ধান করিয়াই যুধিঠির প্ররূপ উত্তর করিয়া- 
ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার পুভ্র অশ্বখামা হত 
হইয়াছে । এস্থলে যুধিষ্টিরের বোধ হইয়াছিল, _-হস্তী হত হওয়া বিষয়ে। 
দ্রোণাচার্যের বোধ হইয়াছিল,_-তীাহার পুক্র হত হওয়। বিষয়ে । স্থতরাং 
দ্রোণাচার্য্যের অন্তঃকরণে যুধিষ্ঠিরের বোধের সঞ্চার হয় নাই। তাহার 
অন্তরূপ বোধ হইয়াছিল। এইজন্য যুধিষিরের বাক্য সত্য হয় নাই। 
সর্বভূতের উপকারের জন্তই বাক্যের প্রবৃত্তি হইয়াছে, ভূতের 
উপঘাত অর্থাৎ পীড়ার জন্ত বাক্যের প্রবৃত্তি হয় নাই। যথাদৃষ্ট-যথাশ্রুত 
বিষয় বলিলেও যদি তাহ! সতের উপঘাত সম্পাদন করে, তবে 
তাহা সত্যাভাপমাত্র । বস্তগত্যা তাহ! সত্য হয় না। অতএব 
বিবেচনাপুর্বক সর্বভূতের হিতকর সত্য বলিবে। অশাস্ত্রীর় উপায়ে 
পরদ্রব্যগ্রহণের নাম স্তেয়। স্তেম়্াভাব অস্তেয়। অনুরাগপূর্বক জ্্ীর 
দর্শনস্পর্শনাদি বিষন্ধে লোলুপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমের নাম ব্রন্গচর্য্য। 
বিষয়ের অর্জনদোন, রক্ষণদোষ প্রভৃতির আলোচনাপুর্বক বিষয়ের 
অস্বীকরণ--অপরিগ্রহ ৷ | 
জাতি, দেশ, কাল, সময় অর্থাৎ নিয়ম--এতদ্্বারা অনবচ্ছিন্ন বা 
অনিয়মিত, সর্ববিষয়ে সর্বথ। অব্যভিচরিত অহিংসাদি মহাব্রত বলিয়! 
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অঠিহিত হইয়াছে। তাদৃশ* অহিংসাদিই যোগীদিগেররঁ অবলঙ্নীয়। 
ইহার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। মত্ম্তঘাতকের মংশ্টেই 
হিংসা আছে, অন্যত্র নাই। তাহার অন্তত্র* অহিংস! জাত্যবচ্ছিন্ন বা 
জাতিদ্বারা নিয়ামত। তার্থে মত্ম্তহিংসা করিব না”__ইহা হইল দেশা- 
বচ্ছিন্ন অহিংসা। 'পুণ্যদ্রিনে মত্স্তহিংসা করিব না+_ইখা কালাবচ্ছিন্ 
অহিংসা। “কেবল দেববান্ণার্থ মত্ম্তহিংসা করিব, অগ্ভ কারণে করিব 
না+_ ইহা সময়াবচ্ছিন্ন অহিংসা। সত্যার্দিরও যথাসম্ভব জাতি, দেশ, 
কাল ও সময়াবচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। বাহুল্যভয়ে খিশ্তুত উদাহরণ দেওয়! 
গেল ন।। 

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ইঈশ্বরপ্রণিধানের পাম নিয়ম। 
শোৌচ দ্বিবিধ-_বাহ ও আভ্যন্তর। মুচ্জলাদিদ্বা9া সম্পা'দত শরীর- 
শুদ্ধি এবং পবিত্রবস্ততোজন বাহা শৌচ। চিশু-মলক্ষাণন আভ্ন্তর, 
শোৌচ। সন্নিহিত বস্তর অবিক বস্তর গ্রহণেচ্ছা, না হওযাই সন্তোষ । 
শীতোষ্াাপদি-দন্ব-সহন তপঃ। মোক্ষশান্থ্রের অধ্যয়ন পা প্রণবজপের 
নাম ব্বাধ্যায়। ঈশ্বরপ্রণিধান কিনা পরমেশ্বরে সমস্ত কর্মের অর্পণ 
করা। নিশ্চল অথচ স্থথাবহ অবস্থান যন্্ার সম্পন্ন হর, ভাঙার নাম 
আমসন। পক্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন প্রহৃতি আনকপ্রকার আসন 
যোগশান্মে বিহিত আছে । শ্বাসপ্রশ্বাসের গঙ্িবঙ্থেপণ অখাৎ রেগন 
ও পূরণপৃথ্বক কুন্তকের নাম প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়ণকলের স্ব স্ব বিনয়ের 
সহিত সম্বন্ধ রহিত হ্হলে চিন্ুস্বরূপের অন্ধকারের গার অবস্থার 
নাম প্রত্যাহার । চিত্তের নিরোর হইলে চিপ্ডের হ্টার ইন্সি্লকলও 
আপনা-মাপনিই নিরুদ্ধ হয়। এরূপ ইন্ছ্রিয়ানরেোপই প্রত্যাহার । 
নাভিচক্রার্দি আভ্ন্তরর্দেশে বা চন্দ্াদ বাহাবিষয়ে ৮০%র বন্ধন বা 
বৃন্তিবিশেষের নাম ধারণা । 'আর্লনিত দেশে ধ্যেরবিণয়ে তেলধারার 
হায় অবিচ্ছিন্ন চিত্তবুপ্রধাহের নাম ধ্যান। ধ্যান যখন ধোরাকারমাত্রের 
পরিপ্ফুত্তিসমথিত হয়, প্রত্যয়ের আকারের সুপ্তি পায় শা, তখন তাহাকে 
সম্মঘবি বপা বায়। 

যোগের কঙগুণি অন্তরায় বা খিল্রু আছে। যাহা চিন্তরিক্ষেপক, 
তাহাই যোগের অঞ্করায়। ব্যাধি, ত্যান, সংশর, প্রনাদ, আ.লন্ত, 


২২৮ ॥ নবম লেক্চর । 


অবিরতি, জ্ীন্তদর্শন, অলব্ধহ্মিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব, এইগুপি চিত্তের 
বিক্ষেপক এবং যোগের অন্তরায়। বাতপিত্তশ্রেম্মরূপ ধাতুর, আশত-পীত 
আহারের পরিণামবিশেষরূপ রসের ও ইন্দট্রির়সকলের বৈষম্োর নাম 
ব্াধি। চিত্তের অকর্মণ্যতার নাম স্ত্যান। “ইহা এইরূপ কি অগ্গ'দপ”-_ 
ইতাকার অনিশ্চিত জ্ঞানের নাম সংশয়। , সুমাধিসাধনবিষঃয় যত্তের 
অভাবের নাম প্রমাদ। কফাদিহেতুক শরীরের, এবং ত'মাগুণের 
আধিক্যহেতু চিত্তের গুরুত্বনিবন্ধন অপ্রবৃত্তির নাম আলম্ত। চিত্তের 
বিষয়তৃষ্ণার নাম অবিরতি। বিপর্যযয়জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিদর্শন। সমাধি- 
যোগ্য ভূমি অর্থাৎ চিত্তাবস্থার অলাভের নাম অলন্ধহুমিকত্ব। 
ঘোগোপযুক্ত-ভূমি-লাভ হইলেও বদি তাবন্মাত্রেই অর্থাৎ ভূমিল'হমাত্রেই 
নিজেকে কৃতক্ৃত্য বিবেচনা! করা হয় অর্থাৎ সমাধির উপযুক্ত $মিলাভ 
হইলেও যাঁদ সমাধিলাভ না হয় বা সমাধিভ্রগু হওয়া যায়, তবে লব্ধ- 
ভূমি অবস্থিত'থাকে না। ইহারই নাম অনবাস্থতত্ব। ছুঃখ, দৌর্মনস্ত, 
অঙ্গমেজয়ন্ব, শ্বান ও প্রশ্বাস, এগুলি বিক্ষেপের সহচর; অর্থাৎ 
পৃর্বোক্ত বিক্ষেপ হইলে সঙ্গে সঙ্গে ছুংখাদিও অবশ্ত হইয়া থাকে! 
আধ্যাত্মিক, আধিভোৌতিক ৪ আধিদৈবিক ভেদে হুঃখ প্রিবিধ। ইচ্ছার 
অভিঘাত বা অপূর্ণতাঁনিবন্ধন চিত্তের ক্ষোভের নাম দৌর্মনশ। অঙ্গ- 
কম্পের হেতুর নাম অঙ্গমেজয়ত্ব। অশিচ্ছাবস্থাতেও প্রাণ বাহাবায়ুকে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করার, ইহারই নাম শ্বান। এরূপ আভ্যন্তরীণ 
বায়ুর নিঃসারণের নাম প্রশ্বান। শ্বান ও প্রশ্বান প্রাণারামের প্রতি- 
কুন। বিক্ষেপনিবারণের জন্ত ঈশ্বরচিন্তাতে চিন্তকে অভ্যস্ত করিবে, 
প্রণবের জপ করিবে এব* প্রণবপ্রতিপাগ্য ঈশ্বরের ভাবনা করিবে । 
প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনারও অপর নাম ঈব্বরপ্রণিধান। তন্দবারা 
অন্তরায়ের অভাব এবং প্রত্যকচেতনের অর্থাং অধিগ্যাশালা জীবাত্মার 
যথার্থস্বরূপের জ্ঞান হয়। চিত্তের একাগ্রতা ও হর বম্পাদনের অনেক- 
গুলি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্ত তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান উৎকৃষ্ট 
এবং সুলভ উপায় । এইজন্ত তন্মাত্রই প্রদর্শিত হইল। 

তপঃ) স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিবানের নাম ক্রিয়াযোগ। সমাহিতচিত্ত 
বাক্চির সথাধিযোগে অধিকার" বিক্ষিপ্রচি বাক্তি সমাধিযোগের 
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অধিকারী নহে, কিয়াযোগের 'অধিকারী। প্রথমাবিকারী 1ক্ষয়াযোগের 
অনুষ্ঠান কুরিবে। তদ্বারা কালে তাহার ক্লেশসুকল তণুর্কত হয় এবং 
সমাধিযোগের যোগ্যতালাভ হয়। রোগ, রোগহেহ, আরোগ্য ও 
ভৈবজ্ ভেদে ঠিকিৎসাশাস্ব যেমন চতুর্ধাহ বা চতুরবন্মব, তদপ সংসার, 
সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোর্হেতু ভেদে অথবা হেয়, .ঃয়ঠে হু, হান ও 
হানোপায় ভেদে বোগশান্্বও চতুবাহ। তন্মধ্যে ছুঃখবচ্লপ সংসার হেয়। 
প্রধান ও পুরুষের মংযোগ হেয়হেতু। সংষোগের অঠান্ত'নবুন্তি হান। 
সম্যগ্র্শন বা বিবেকখ্যাতি হানোপায় অর্থাং হানের কারণ; ভাষ্/কারের 
মতে কারণ নয়'প্রকার । যথা-_ 
উৎ্পণ্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকার পতায়াপ যত: 
বিয়োগান্তত্বধতয়ঃ কারণং নবপ। ম্মতম্‌ £ 

অর্থাৎ উতপভ্ভিকারণ, শ্থিতিকারণ, অভিধ্ক্তিকারণ, ধিকারকারণ, 
প্রত্যরকারণ, প্রাপ্তিকারণ, বিয়োগকারণ, অন্ঠত্বকার7 ৪ প'তকারণ (দে 
কারণ নয়প্রকার। 

বিজ্ঞানের অর্থাৎ বৃত্তির উত্প্তিকারণ মন। ম.নর শ্িঠিকারণ 
পুরুযার্থতা । শরীরের স্বিতিকারণ আহার । আলো? ক.” ব অভিবাক্তি- 
কারণ । বিদয়ান্তর মনের বিকারকারণ, মেমন তপন্নীদি শের অপ্াারো 
দশনাদি। পাক্যবস্তর বিকারকারণ অগ্নি ইতঠ্যাপি। ধমঞ্জান অগ্নির 
প্রত্যয়কারণ। যোগাঙ্গের 'অঠঠান খিবেকখ্যাঠর পাপ্রিকারণ। 
স্ববর্ণকার স্ুবর্ণের অগ্থত্বকারণ। কেন না, স্থুর্ণকার কুপ্লাকে বলম় ও 
বপয়কে কুগুল করিয়া থাকে । শরীর 'হন্দিয়ের পুরতিনপেণ। গ্বাবর- 
জঙ্গমার্দিও পরম্পর পরম্পবের পাঁতকাবণ। কেন না, পশু, পক্ষী, মুগ 
প্রভৃতি জঙ্গমপদাথ এব ফলমুণাদি স্থাবরপদার্থের৬ক্গণঙগারা মন্ধুষ্য- 
শরীর ধৃত হর, ব্যান্রাধির শরার মগ্চম্যাদশরারভক্ষণদারা ধৃত হয়। 
এবং মনুষ্যাদির মাংসরধিরার্দে 'সার'রূপে পরিণত 5হযা স্তাবরের 
পরিপোষণ করে ও তাহার ধৃতিকারণ হয়। ফলতঃ, পা *গ্ললদশনের 
মতে সমস্ত বন্ততেই সমন্ত শক্তি আছে বপিয়া সমস্ত বত সমস্তাক্মক।, ্ 
জলভূমির ঘেরূপ রূপরম অনুভূত হয়, ফলপল্পবাদিতে তাগা নানারপ 
বিচিত্র পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায় স্থাণরের শিচিত্র পারশাম আঞ্গমে, 
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হয়। সমস্ত বস্ত সমন্তাত্বক হইলেও ,দেশকালভেপ্দে কোন কোন বস্ততে 


কোন কোন শক্তির বিকাশ হয় মাত্র। কোন শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া, 
অপরাপর শক্তির অসপস্তাব বলা যায় না। যেমন চৈত্র একটি স্ত্রীতে 


অন্ুুরক্ত হইলেও অন্তান্ত স্ত্রীতে বিরক্ত, একথা বলা যাইতে পারে না। 
কেন না, কালাস্তরে অন্ত স্ত্রীতেও তাহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অতএব 
বলিতে হইতেছে যে, এক স্ত্রীতে অচ্ুরাগকালেও অপরাপর স্ত্রীতেও 


অনুরাগ আছে। কিন্ত চৈত্র যে স্ত্রীতে অন্থুরক্ধ হুইয়াঁছে, এ দ্্ীতে অন্কুরাগ 


তৎকালে বৃত্তিলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ পরিস্ফুট হইয়াছে । অপরাপর 
স্্রীতে অনুরাগ ভবিষ্যদ্ত্তি অর্থাৎ তৎকাণ্ে বৃত্তিলাভ করে নাই কিন! 
পরিস্কুট হয় নাই, প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। তব্রপ জল ও ভূমির ফল- 
পল্লবাদিতে রূপরসের..যে বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে, এ পরিণামশক্তি 
তৎকালে কার্যে পরিণত হইয়াছে । যাহ! কার্যে পরিণত হইয়াছে, তাহ! 
পূর্বেও অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। কেন না, সতকার্যবাদে কোন 
অবিগ্ধমান পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন 
বা! অনভিব্যক্ত.শক্তিকে অব্যপদেশ্ট বলিয়া! নির্দেশ করা হইয়াছে | সং- 
কাধ্যবাদে অসহৎপত্তি অলীক কথা। সুতরাং অবস্ত স্বীকার করিতে 
হইবে যে, মূলকারণে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। সন্ধ, রজঃ ও তমঃ, 
এই গুণত্রযর় জগতের মূলকারণ। জগৎ ত্রিগুণাম্রক। শপ্জি আর কিছুই 
নহে, কার্ষের সুক্মীবস্থামাত্র । সুতরাং সমস্ত বস্ত সমস্তাক্মক, ইহা ফ্ুব- 
সত্য, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। 

পরিণাম কিন। অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। পরিণাম তিনপ্রকার--ধর্মম- 


পরিণান, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম ৷ পৃথিব্যাদি ধন্ম্ণর মনুষ্যাদি-: 


শরীর ও ঘটাদিরূপ অবস্থান্তরপ্রান্তির নাম ধর্্মপরিণাম। মনুষ্যাদি- 


শরীর ও ঘটাদি পূর্বে অনাগত ছিল, এখন বর্তমান হইয়াছে, পরে অতীত 
হইবে । অতএব মনুষ্যশরীর ও ঘটাদিধর্্মেরে অনাগত, বর্তমান ও ; 

» ৃ 
,অতীতরপতার নাম লক্ষণপরিণাম। বর্তমানলক্ষণাপন্ন মনুষ্যশরীরের 


বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য এবং ঘটাদির নৃতনত্ব.ও পুরাণত্ব অবস্থাপরিণাম। জগৎ 
ত্রগুণাআ্বক। গুণপকল পরিণামন্ব ভাব। তাহার! ক্ষণকালও পরিণামশূগ্য 
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হইয়া থাকিতে পারে না। সমস্র বস্তই প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রুপ্ত হইতেছে। 
তাহ! সব্বুবস্ততে সর্বক্ষণ লক্ষ্য হয় না, এইমাত্র বিশেষ । বস্ত্র পুরাতন 
হইয়া যায়। কিন্তু এই পুরাতনতা একদিনে হয় না, ক্ষণে ক্ষণে অবস্থা- 
পরিণাম হইয়া" পরিশেষে যখন তাহা অভিব্ক্ত হয়, তখন পুরাতনত্ব 
অনুভূত হয়। ধর্ম ও ধর্মুীর পরস্পর তেদবিবক্ষা করিয়া এই ত্রিবিধ 
পরিণাম বলা হইল। ধর্ধর্্মীর অভেদপক্ষে ধন্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম 
ও অবস্থাপরিণাম দ্বারা ধর্শীর পরিণামেরই প্রপঞ্চন হইতেছে মাত্র। 
পরমার্থপক্ষে দেখিতে গেলে পরিণাম এক, অর্থাৎ হ্িবিধ পরিণাম একই 
পরিণামের অন্তর্গত হইতেছে। 
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